


চিন্তানায়ক 
ল্র্বীত্র্রনান্ধ ও ন্িশ্েেন্কানল্ি 


আদিত-প্রসাদ মজজুমদাকর, 
এম্‌, এ. পি-এইচ, ভি. (কলকাতা! বিশ্ববিষ্ভালয় ), 
অধ্যাপক, প্রেমিডেম্সি কলেজ, 


কলকাতা । 





প্রকাশক £ 

শ্রীঅরুণ পুরকায়স্থ, 

শ্রীভৃমি পাবলিশিং কোম্পানী, 
৭৯, মহাত্মা! গান্ধী রোভ, 
কলকাতা-_-৯। 


লেখক কর্তৃক সবন্বত্ব সংরক্ষিত। 


মূল্য £ আঠারে। টাকা মাত্র । 


মুন্রাকর £ 
শ্রীযোহন চাদ শীল, 
প্রিন্ট ও প্রিপ্ট,, 

৬, শিবু বিশ্বাস লেন, 
কলকাতা ৭০০০৩৬। 


1 শভতসঙ্গ ॥ 


যাঁদের প্রেরণা ও আশীবর্ধাদ 
আমার সকল শ্রেযঃবোধ ও কর্মপ্রচেষ্টার উৎসন্বরূপ £ 


পরমারাধ্য পিতৃদেব 
স্বর্গীয় ধরণীধর মজুমদারের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গাকৃত 
এই দীন অর্থ্যখানি 


পরমারাধ্যা মাতৃদেবী 


শ্রীমতী রাজলক্ষ্ী মজুমদারের পবিত্র করকমলে 
সমপিত হল। 


ভূমিকা 


স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের মননধর্ম, ক্রিয়াকর্ম ও ভাবাদর্শ আপাত- 
দৃষ্টিতে ছুই সুদূরব্তাঁ মেরু-অঞ্চলে অবস্থিত বলে সাধারণ পাঠকের মনে হতে 
পারে। কিছুকাল পূর্বে ছুই মহাঁপুরুষের জন্ম-শতবাধিক উপলক্ষে ভাগ্যক্রমে 
বু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, সাময়িক পত্রে উভয়ের সম্পর্কেই নানাধরণের প্রবন্ধ 
নিবন্ধ, আলাপ-আলোচনা, স্বৃতিকথা প্রচুর পরিমাণে মুদ্রিত হয়েছে_যার 
কিঞ্চিন্মাত্র অধিগত করলে স্বামীজী ও কবিগুরুর জীবনাদর্শ ও কর্মপদ্ধতির 
মধ্যে বৈপরীত্যের চেয়ে সাদৃশ্য ও সমজাতীয়ত্বই অধিকতর প্রতিভাত হবে। 
শত-বাধিক অনুষ্ঠান শুরু হবার পূর্বেই বর্তমান গবেষণাগ্রস্থের লেখক ডক্টর 
শ্রীমানন আদিত্যপ্রসাদ মজুমদার প্রাপ্ত উপকরণের সাহায্যে ছুই মহাপুরুষের 
চিন্তা ও মননের মধ্যে আত্মীয়তার সেতু আবিষ্কার করেন-_-এই গবেষণাগ্রন্থ 
সেই অনুসন্ধানেরই সার্ক ফল। পরে জন্মশতবাঁধিক উপলক্ষে এই সম্পর্কে বহু 
অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য পাঠরুসমীপে উপস্থিত হলে, লেখক দেখলেন, ইতিপূর্বে তিনি 
এই বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, তা সম্পূর্ণ তথ্যসঙ্গত ও যুক্তিপূর্ণ । 

এ-বিষয়ে ধীরমস্তিষ্ষকে আলোচনা করার বাধা ছিল বিস্তর | বিবেকামন্দ 
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে প্রথম যৌবনে পরিচিত ছিলেন । ধর্ষোন্মাদনার 
প্রথম জলোচ্ছাসের সময়ে তিনি মহধি দেবেক্রনাথের সঙ্গে উপলন্ধি ও ঈশ্বর- 
জ্ঞান-সম্পর্কে একাধিকবার আলাপাদি করেছেন, অন্তরের তীব্র দিবাজালা দূর 
করতে তিনি সেকালের স্থিতধী দেবেন্দ্রনাথের সান্িধ্যে গিয়েছিলেন। ঠাকুর 
বাড়ীর উৎসবাহুষ্ঠানেও তাকে ছু'একবার যোগ দ্দিতে দেখা গেছে। বিশ্ববিজয়ের 
পর ব্ব্দেশে ফিরে তিনি মহধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। কিন্তু তার আদর্শ 
ও কর্মৈষণার সঙ্গে ঠাকুরবাড়ী, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক সংষোগ 
ছিল না। সেই বিরোধ দূর ক'রে স্বামীজীর ভাবাদর্শ ও ব্রাহ্মপমাজের 
ভাবাদর্শকে একটি মিলনস্ত্রে মিলিয়ে দেওয়। যায় কিনা তা] পরীক্ষা করবার 
জন্য নিবেদিতা চাঁচক্রের আয়োজন করেছিলেন, তাতে বিবেকানন্দ ও 
রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হলেও এ-ব্যাপারে নিবেদিত। বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে 
পারেননি । ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গে ভগিনীর ঘনিষ্ঠতা স্বামীজীও অনুমোদন 
করতেন না। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ দু'একবার প্রসঙ্গক্রমে বিবেকানন্দের 
কর্মপদ্ধতির প্রশংসা করলেও কবির সঙ্গে যে বৈদাস্তিক সন্ন্যাসীর মূলতঃ 


(৮) চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


পার্থক্য আছে তা তিনি রোম" রোলণাকে স্পষ্টভাবেই বলেছিলেন। দেখা 
যাচ্ছে--একই কালে, পরম গৌরবময় অস্তিত্বের মধ্যে বর্তমান থেকেও একে 
অপরের কাছে আসতে পারেননি ব৷ চাননি । 

বলাই বাহুল্য কবি ও “নবি"'র মধ্যে স্বাভাবিক ব্যবধান থাঁকবেই। 
বৈচিত্র্যের দূত কবি এবং এক্যনির্দেশক ধর্মাচার্ষের চিন্তাপ্রণালী নিশ্চয়ই একই 
মনন-উৎস থেকে উখিত হয় না! স্থতরাং বৈদান্তিক ভারতের প্রবন্তা এবং 
ওপনিষদিক রসপানে বধিত রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ভাবের সম্পূর্ণ সাদৃশ্তঘট। সম্ভব 
নয়। তবে একটু অবহিত হয়ে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে জ্ঞান ও ভক্তি, 
আবেগ ও মনন, হৃদয় ও মস্তি, _ছু'জনকেই কোনও কোনও মুহূর্তে বিপরীত 
দ্বিক থেকে টান দ্িত। মনের এই বিচিত্র দ্বন্দ বিবেকানন্দ এইভাবে প্রকাশ 
করেছেন £ 
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(০9777/212 77/০0//5, ৬০1, ৬] ) 
এই বিপরীত ভাবের ছন্দ রবীন্দ্রনাথকেও কম ব্যাকুল করে তোলেনি। 
তিনি বলেছেন, 

“আমার মধ্যে ছুটে! বিপরীত শক্তির ছন্দ চলেছে । একটা আমাকে 
সর্বদ1 বিশ্রাম এবং পরিসমাপ্তির দ্দিকে আহ্বান করছে, আর একট আমাকে 
কিছুতে বিশ্রাম করতে দিচ্ছে না। আমার ভারতব্ষাঁয় শান্ত প্রকৃতিকে 
বুরোপের চাঞ্চল্য সর্বদা আঘাত করছে--সেইজন্য একদিকে বেদনা, আর 
একদিকে বৈরাগ্য । একদিকে কবিতা, আর একদিকে ফিলজফি। একদিকে 
দেশের প্রতি ভালোবাসা, আর একদিকে দেশের প্রতি, দেশহিতৈষিতার প্রতি 
উপহাস। একদিকে কর্মের প্রতি আসক্তি, আর একটিকে চিন্তার গ্রতি 


আকধণ।” (চিঠিপত্র । ৫ম) 
ডক্টর আদিত্যপগ্রসাদদ মজুমদার এই সমন্ত বিচিত্র, বিপরীত, বিষম এবং 


ভূমিকা (৯) 


তার সঙ্গে স্থগভীর নৈকট্য ও সাদৃশ্য লক্ষ্য করে এই গবেষণাকর্মে প্রবৃত্ত হন 
এব বিশাঁলতর দেশ ও কালের পটভূমিকায় বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের 
আপাত: অনাত্মীয়তার বেড়। ভেঙে উভয়ের চিন্তা ও আদর্শের র্ধ্যে স্থগভীর 
এক্য আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করেন। বলা বাহুল্য তাকে উভয়ের জীবন ও 
পরিবেশের সম্পর্ক বিচারে তুলনামূলক রীতি অবলম্বন করতে হয়েছে। উভয়ের 
পারিবারিক ও পরিবেশের সম্পর্ক, প্রকুতিগত এক্য ও অনৈক্য, ধর্- 
সমাজ-স্বদেশচিন্তা-সংগঠন-সেবাব্রত, শিক্ষারদ্শ প্রভৃতি বিষয়ে ডক্টর মজুমদার 
অসাধারণ কুশলতার সঙ্গে উভয়ের মধ্যে ভাবের দিক থেকে সাদৃশ্য দেখাবার 
চেষ্টা করেছেন। সাধারণ পাঠকের প্রথমে মনে হবে, কাজটি ছুঃসাহসিক। 
কারণ অনেকেই মনে করেন যে, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে 
ভাবাদর্শগত আত্মীয়তা আবিষ্কার কর! সম্ভব নয়। কারণ দু'জনে দুই ভিন্ন 
গ্রহলোকবাসী। কিন্তু এই তরুণ গবেষক উভয়ের রচনাবলী থেকে প্রচুর দৃষ্টান্ত 
দিয়ে প্রমাণের চেষ্টা করেছেন যে, সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি-বিবেকানন্দের 
সঙ্গে ব্যক্তি-রবীন্্রনাথের সম্পর্ক যাই হোক না কেন, ভাবের জগতে তাদের 
মধ্যে গভীর আত্মীয়ত৷ ছিল, সে তার! স্বীকার করুন, আর না-ই করুন। 

আমি ব্যক্তিগতভাবে ডক্টর মজুমদারের এই আলোচনার দ্বার! খুব উপকৃত 
হয়েছি, এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে-সমস্ত পাঠক এ-বিষয়ে কিছু সংশয়াকুল, 
তারাও এই গ্রন্থ পড়ে নিজেদের মনের অন্ধকার নিজেরাই দূর করতে 
পারবেন। এখানে আমি লেখকের গ্রন্থ-পরিচয় দিলাম না, কারণ মে কাজটুকু 
পাঠকেরাই করুন_এই আমার অনুরোধ । মোদকের মিষ্ত্ব স্বাদগ্রহণের 
ছারাই উপলব্ধি করা যাঁয়, শত ব্যাখ্যানের ছার] নয়। 


শ্রীঅসিতকুমাঁর বন্দ্যোপাধ্যায় 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, 
বাংলা বিভাগ, 
১৩৪ ৭|১৯৪০ 


প্রস্তাবন। 


রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ, আবির্ভাবকালের দ্দিকু থেকে উভয়ে ভারত- 
ইতিহাসের একই যুগের ছুই প্রধান পুরুষ । চিন্তাধারা তথ! জীবনযূল্যাব- 
ধারণ, ও আচরিত কর্ষের ফলাফলের বিচারে প্রত্যক্ষতঃ টবরাগ্যবিমুখ কৰি 
ও টৈরাগ্যব্রতচারী সন্ন্যাসী, ছুই ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ বিপরীত-প্রত্যয়াশ্রয়ী 
বলে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বিশেষ করে, উভয়ের অন্থগামী বলে 
ধার! সর্বসমক্ষে পরিচিত.তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করলে জীবনমূল্যবোধের এই 
বৈপরীত্য স্বতঃগ্রতীয়মান হয়ে ওঠে। দৃষ্টাস্তম্ববূপ বিশ্বভারতী এবং বেলুড় 
মঠ অথব। শ্রীরামকৃঞ্চ মিশনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। 

কিন্তু উভয় চিন্তানায়কের মূল ভাবনাধার গভীরভাবে অনুধাবন করলে 
এবং তার্দের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যকরূপে অবহিত হলে দেখা যাবে, 
“এহ বাহ্‌*_ছুজনের অধিকাংশ বৈষম্য একান্তই বহিরঙ্গাশ্রয়ী। জীবনাচরণ 
৪ যুল্যবোধের আপাত বৈপরীত্যের অন্তরালে চিন্তা ও চেতনার গভীরে তারা 
অনেক স্থলে পরস্পরের নিকটতম সান্নিধ্যে অবস্থান করছেন। দুজনের 
বৈষম্য প্রসঙ্গ সকলের কাছেই স্থুস্পষ্ট ; কিন্তু সাম্যের দিকৃটি 
প্রাকৃত দৃষ্টিতে সহস। ধর] পড়ে না ;_অজ্ঞাতপ্রায় নেপথ্যচারী 
সেই অন্তনিহিত এক্যের সত্য স্বরূপটি পাঠ করবার চেষ্টা বর্তমান 
নিবন্ধগপরিকল্পনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ॥। যা.ঘটেছে শুধু 
তাই দিয়ে তাদের বিচার না করে, তার যা ঘটাতে চেয়েছিলেন তার 
পরিপ্রেক্ষিতে উভয়ের বিচার করলে ছুই ব্যক্তিত্বের অন্তনিহিত মৌল এঁক্যের 
রূপটি স্পষ্ট্ূপে ধরা পড়বে বলে আমাদের বিশ্বাস। বহু বিষয়ে কর্মপন্থা 
অনেকাংশে বিভিন্ন হলেও দুজনে একই লক্ষ্য সম্মুখে রেখে অগ্রসর হয়েছিলেন । 
চিন্তায় ও কর্মে ছুই যুগপুরুষের বাহা বিরোধের অন্তরালে 
যে এক্যসূত্রটি রয়েছে সেইটির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রেখে 
“চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ (তুলনামূলক আলোচন। ) 
নিবন্ধটি রচনা কর! হয়েছে। 

ছজনের আবির্ভাব প্রায় একই সময়ে ঘটলেও উভয়ের তিরোভাবের 
কালগত ব্যবধান অনেকথানি। বিবেকানন্দের জীবৎকাল মাত্র উনচল্লিশ 
বৎসর ( ১৮৬৩-১৯০২ খীঃ)। তার মধ্যে তার কর্মজীবন প্ররুতপক্ষে শেষ 


4১২) চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


নয়-দশ বৎসর (১৮৯৩-১৯০২ খ্রীঃ) রবীন্দ্রনাথ ( ১৯৬১-১৯৪১ খ্রীঃ) 
বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর আরও উনচল্লিশ বৎসর জীবিত ছিলেন । দীর্ঘ জীবন 
লাভের ফলে কালের অগ্রগতি ও বয়সের পরিণতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ চিন্তার 
ও কর্মের ক্ষেত্রে যতোখানি পূর্ণতা লাভ করবার স্থযোগ ও অবকাশ পেয়ে- 
ছিলেন, বিবেকানন্দ তার স্বক্স্থায়ী জীবনে ততোখানি পান নি। কিন্তু লক্ষ 
করলে দেখ! যাবে, কালের পরিপ্রেক্ষিতে ও সময়ের অনুপান্ডে বিবেকাননের 
চিন্তার অগ্রগতি ও বিস্তার ছিল অসামান্য ও অভ্ভুতপূর্ব। 

নিবন্ধের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে অর্থাৎ উনিশ শতকের জাতীয় 
নবজাগরণের রূপ ও প্রকৃতি নির্ণয়ে পূর্বস্থরিদ্দের তথ্য ও মতবাদগুলিকে শ্রদ্ধার 
সঙ্গে গ্রহণ করা হয়েছে । সেইগুলিকে প্রয়োজনমতো একত্রে সঙ্কলিত করে 
উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারায় বৈচিত্র্য, পরস্পরবিরোধী ভাবনার সংঘাত ও 
সমন্বয়ের স্ত্রগুলি অনুধাবন করবার চেষ্টা এ পরিচ্ছেদে আছে। নিবন্ধের যূল 
আলোচ্য বিষয়বস্ত অর্থাৎ দুই মনীষীর চিন্তা ও কর্মের স্বরূপটিকে চিনে 
নেওয়ার জন্যে তাদের ধ্যানধারণার পশ্চাদ্পট উনিশ শতকের পরিবেশ 
প্রতিবেশ ও সে-যুগের চিন্তা-স্থত্রগুলির সঙ্গে মোটামুটি পরিচয়ের প্রয়োজনীয়- 
তাকে স্বীকার করে নিয়ে এ পরিচ্ছেদটি নিবন্ধে সংযুক্ত হয়েছে। 

দুই চিন্তানায়কের মানসপ্রতিবেশ, উভস্ষের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ- 
পরিচয্প সম্পকিত আনুপৃধিক তথ্যাবলী, ধর্ম-সমাজ-স্বদেশ-বিশ্ব- 
মৈত্রী-শিক্ষা। প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে দুজনের চিন্তাধারার তুলনা- 
মূলক সামগ্রিক আলোচনা, স্বদেশে ও বিদেশে দুই ভারতপথিকের 
কর্মসাধনার অন্তমিহিত স্বরূপ, উনবিংশ শতাব্দীর সমান্তিলগ্নে 
বাউজজা৷ চলিত ভাষাকে লঘুণ্ডরু-বিষয়বস্ত-নিধিশেষে সাহিত্যে 
স্বমর্ধাদায় প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বিবেকানন্দের অগ্রবন্তিতা ও 
ও লেখ্য বাঙল। ভাষারূপের বিবর্তনে তীর দান সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট 
তথ্য, মানবাদ্বিতবোধের সাধনায় রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের 
ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব_-সবকিছুই অল্পবিস্তর এই বিষষ্বনিষ্ঠ নিবন্ধের 
সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত একুশটি পরিচ্ছেদের (“পরিশেষ সহ ) 
আলোচ্য বিষয়সূচির অন্তর্গত হয়েছে। 

নিবন্ধের প্রতিপাদ্য ক্ষেত্রবিশেষে একান্ত বিতফ্িত বলে যথাসম্ভব অঙ্ছবাদ 
পরিহার করে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের মূল রচনাগুলিকেই আলোচনায় 


প্রস্তাবন। (১৩) 


আশ্রয় কর। হয়েছে । উভয়ের স্বাতন্ত্যমণ্ডিত ব্যক্তিত্চিহিত অন্থুরণিত বাণীর 
অনন্থবাগ্য স্থর ও স্বরকে সাধ্যমতো অনাহত রাখবার একাস্তিক প্রয়াসও 
অন্গবাদ-পরিহারের অন্যতম কারণ। 

আজ থেকে প্রায় দুই দশক আগে এক কিশোরের ছাত্রজীবনের আবেগ- 
বতিত দিনগুলিতে এই নিবন্ধের মূল কাঠামোটি পরিকল্পিত ও বূপিত 
হয়েছিল । রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ সেদিন তার সকল চেতনাকে আচ্ছন্ন, 
সমগ্র সত্তাকে গ্রাস করেছিলেন বললে অতুযুক্তি হবে না । কিন্তু “সাধ ঘতো 
ছিল, সাধ্য ছিল না” । তার সেসময়ের শক্তি ও দৈন্যের সবরকম ছাপ যুগপৎ 
রচনাটির সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে আছে । পরবর্তীকালের সম্ভাব্য পরিমার্জন সত্বেও 
প্রেখাটি যে তার প্রাথমিক রূপের দুর্বলতাগুলি সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারে নি, 
এ সম্পর্কে নিবন্ধরচয়িতা নিজে সর্বাধিক সচেতন। নিবন্ধপরিকল্পনার পরবর্তী 
স্থদীর্ঘ সময়ে নদীতে অনেক জল বয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ, 
উভয়েরই আবির্ভাব-শতবাধিকী উদযাপিত হয়ে গেছে প্রায় একযুগ আগে । 
তারপর নিবেদ্িতার ও অরবিন্দের জন্মশতবর্ষপৃতিও প্রতিপালিত হয়েছে ।- 
স্বাভাবিকভাবে এইসব স্থযোগে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ সম্পর্কে অনুসদ্ধিৎসা 
ও চর্চা বেড়েছে অনেক এবং তাদের সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও পুস্তকাদিও প্রকাশিত 
হয়েছে অবিশ্রান্ত। দুরদশক আগে, রচিত হবার অব্যবহিত পরে বর্তমান 
নিবন্ধটি মুদ্রিত আকারে পরিশীলিত পাঠকদের সামনে হাজির হবার 
স্বযোগ পেলে হয়তো অধিকতর নৃতনত্বসন্ধানী বলে প্রতীত হতে পারতো । 

এসব সত্বেও একট। বিষয়ে নিবন্ধের লেখক নিশ্চিন্ত যে, রচনাটি 
কালের অগ্রিপরীক্ষায় কথঞ্চিৎ উত্তীর্ণ ।__দেঁশকালনিরপেক্ষ বিষয়বন্বর গুণেই 
হোক অথবা আলোচ্য বিষয়ের সর্বজনীন আবেদনের জোরেই হোকৃ, রচিত 
হবার স্দীর্ঘ সময় পরেও এটি বুধঃমগুলীর সপ্রশংস প্রসন্ন অন্থমোদন ও স্বীকৃতি 
পেয়েছে। বছর ছয়েক পূর্বে কলকাত্। বিশ্ববিদ্ঠালয় গবেষণাপত্র হিসেবে 
নিবন্ধটিকে “ডক্টর অফ. ফিলজফি* উপাধি লাভের যোগা বলে সম্মানিত করে 
নিঃসন্দেহে লেখককে উৎসাহিত করেছেন। তারপরেও নান! প্রতিকূল 
পরিবেশের জন্যে এবং যোগাযোগ ও সুযোগের অভাবে নিবন্ধটি মুদ্রিত আকারে 
প্রকাশে অনেক দেরি হয়ে গেল। তবু “ক্দাপি না-এর চেয়ে বিলম্বেও 
ভালো” এই আপগ্তবাক্যকে শেষপর্যস্ত অনুসরণ করা৷ গেছে, এইটুকুই সাস্বনা ! 

'রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ সম্পর্কে জিজ্ঞাসায় আমাকে প্রথম উদ্ব,দ্ধ ও 


চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ (১৪) 


প্রণোদিত করেছিলেন পূজ্যপাদ আচার্য শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন। আচার্ধদেবের 
পদতলে বসেই আমার গবেষণাকর্মে দীক্ষা! এবং তার নির্দেশান্ুসারেই এই 
নিবন্ধরচনায় আমি ব্রতী হয়েছিলাম । পরমপূৃজনীয় অধ্যাপক ডক্টর নীহার- 
রঞ্রন রায় মহাশয়ের অরুপণ উৎসাহ ও উপদেশ এবং সর্বোপরি তীর প্রসন্ন 
উদার রাজকীয় ব্যক্তিত্ব আমাকে এই কাজে সকল সময় প্রবুদ্ধ করেছে । 
শ্রদ্ধাম্পদ অধ্যাপক ডক্টর বিজনবিহারী ভট্টাচার্য মহোদয়ের দাক্ষিণ্যে ও 
তত্বাবধানে নিবন্ধটিকে কলকাতা বিশ্ববিগ্ালয়ে "ডক্টুর অফ. ফিলজফি” উপাঁধি- 
পরীক্ষার গবেষণাপত্ররূপে উপস্থাপন করবার সুযোগ পেয়েছিলাম ।_- এদের 
সকলের কাছেই ছাত্র হিসাবে আমি অপরিশোধ্য খণে আবদ্ধ। পৃজনীয় 
অধ্যাপক ডক্টর সত্যেন্্রনাথ ঘোষাল ও ডক্টর উপেন্দ্রকুমার দাস সন্সেহ উৎসাহে 
ও উদ্দীপনায় আমাকে সর্বদা আত্মবিশ্বাসে উদ্বোধিত করেছেন । পরমশ্রদ্ধেয় 
অধ্যাপক শ্রী গ্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের আলোচনা ও ভাঁষণ নানাভাবে আমার 
চিন্তাকে প্রণোদিত ও বিচারপদ্ধতিকে উজ্জীবিত করেছে । গবেষণাকর্মে 
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সপেক্টর অফ. কলেজেস্ঃ অগ্রজপ্রতিম শ্রীআর্কুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের অনুপ্রেরণা শ্রদ্ধার সঙ্গে ম্মরণ করছি। বর্ধমান 
শ্ররা়কষ্চ আঁশমের অধ্যক্ষ পৃজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বাত্মানন্দমজী মহারাজ চলিত 
ভাষার সপক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের লেখনীচালন! সম্পর্কে মুল্যবান উপদেশ 
ও অনাংলাচিতপূর্ব তথ্যাদির সন্ধান দিয়ে নিবন্ধটিকে সম্পূর্ণা্গ হতে সাহায্য 
করেছেন। এ'রা কোনোরকম নিয়মতান্ত্রিক ঝণস্বীকারের বহু উধের্বে।__ 
এ'দের সকলকে আমার প্রণতি জানাচ্ছি। 

আমার প্রতি একান্ত স্লেহপরবশতঃ কলকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলাভাষ। 
ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় তার অজন্র ব্যস্ততা! ও বিপুল কর্মভার সত্বেও অনুগ্রহ করে এই 
গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। তীর প্রশান্ত প্রেরণা আমার জীবনের বিরল 
সৌভাগ্যলন্ধ সম্পদ্‌। তার উদ্দেশ্টে আমার বিনঅ প্রণাম রইলো। 

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঁঙ্‌লা পুঁথিবিভাগের সর্বজনপ্ররয় শ্রদ্ধেয় 
হুকুমারদা-র (শ্রীন্বকুমার মিত্র) কাছে আর-সকলের মতোই গবেষণাকর্মসংক্রাস্ত 
নানা ব্যাপারে আমি অশেষ কতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। আমার অনুজপ্রতিম 
সহকমী অধ্যাপক শ্রীবৈদ্ভনাঁথ মুখোপাধ্যায় এই নিবন্ধরচনায় একদ। আমাকে 
যেভাবে উৎসাহিত করেছিলেন তা যথোচিত গুরুত্বের সঙ্গে স্মরণ করছি। 


€১৫) প্রন্তাবন। 


শ্রীমতী গোপা দত্ত ব্যক্তিগত" নানা অস্থবিধা সত্বেও প্রুফ দেখা বিষয়ে 
আমাকে অক্লান্ত সাহায্য করেছে । এছাড়া অধ্যাপক ডক্টর নন্দলাল চক্রবর্তী 
[ এম্‌. এস্‌. সি. পি-এইচ. ভি. ( লগুন )7, শ্রীমতী মঞ্জু মুখোপাধ্যায় 1 এম্‌. 
এ, বি. এড. ), শ্রীমতী অপরাজিত1 বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমান তপোব্রত ঘোষ 
অবসরসময়ে সাধ্যমতো] প্রুফ, দেখার ব্যাপারে আমাকে সহায়ত। করেছে | 
এরা সকলেই আমার একান্ত গ্রীতিভাজন ছাত্রছাত্রী । লৈখিক কৃতজ্ঞতা 
জানিয়ে এদের বিব্রত করতে চাই ন|। 

শ্রদ্ধা্পদ অগ্রজপ্রতিম সহকর্মী ডক্টর স্থধীরকুমার নন্দী মহাশয়ের প্রেরণা 
ও ব্যবস্থাপনায় এবং শ্রীভূমি'-র কর্ণধার শ্রীঅরুণকুমার পুরকায়স্থ মহোদয়ের 
অক্লান্ত উদ্যম ও বদান্তায় নিবন্ধটি শেষপর্যন্ত পুস্তকাকারে প্রকাশ করা৷ 
সম্ভবপর হল। এ ব্যাপারে তারাও আজ আমার মতোই সমপরিমাণে তৃপ্ত 
বলে আমার বিশ্বাস । 

শ্রীমান্‌ শুভতোষ, শ্রীমান্‌ মানবেশ, কল্যাণীয়া শতরূপাম। ও শ্রীমতী অণিমা 
মজুমদার তাদের সাহচর্য, মমতা, অহ ও ভালোবাস! দিয়ে আমাকে পরিশ্রান্ত 
কর্মক্লান্ত মুহ্র্তগুলিতে সর্বদা নৃতন উদ্যম ও প্রাণশক্তিতে সপ্ভীবিত করেছে। 
তাদের সকলকে আমার নিত্য মানসসঙ্গীরূপে এই স্থযোগে আর একবার 
অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। 

এই নিবন্ধ মৃখ্যতঃ যাদের জন্তে পরিকল্পিত, সেই যুবসমাজ এবং বিশেষ 
করে তরুণ ছাত্রছাত্রীর! যদি এই লেখা পড়ে কিছুমাত্র রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দের 
ভাবাধারায় উদ্বোধিত ও কোনো শ্রেয়ঃ মূল্যবোধে উদ্দীপিত হয় তবে নিজেকে 
্লতার্থ জ্ঞান করবো৷। যথাসাধ্য সতর্কতা ও প্ররাস সত্বেও পুস্তকটির এই 
প্রথম সংস্করণে কিছু মুদ্রণপ্রমাদ ও আনুষঙ্গিক ভ্রান্তি থেকে গেল। সহ্ৃদয় 
প/ঠকদের কাছে সেই ক্রটির জন্যে শুরুতেই মার্জনা চেয়ে রাখছি । পরবর্তী 
সংস্করণে ভূলগুলি সাধ্যমতো সংশোধন করবার ইচ্ছা রইলো । 


বিনয়াবনত 
শুভ ১৫ই আগস্ট, ১৯৭৪ । আদিত্যপ্রসাদ মজুমদার | 
স্থায়ী আবাল-_-২১৮, ইচ.লাবাদ্‌, প্রেসিডেন্সি কলেজ, 


বর্ধমান, পশ্চিম বাঙ্‌ল]। কলকাতা-_-৭০০০১২ 


সূচিপত্র 
পৃষ্ঠাঙ্ক 


ভঁমিক। (৭)--(৯) 
প্রস্তাবনা (১১) (১৫) 
প্রথম অধ্যায়_পটভূমিকা ১৫২ 


প্রথম পরিচ্ছেদ--উনবিংশ শতাব্দী__নবযুগের অভ্যুদয়ের ধারা : ১ 
_ নবযুগের যূল লক্ষণ, রাঁজা রামমোহনের চিন্তা ও কর্মসাধনার 
বিস্তার, মিশনারিদের ধর্ম ও শিক্ষা-প্রচার প্রচেষ্টা, ব্যক্তি- 
স্বাধীনতা-মস্ত্রের উদগাতা ভিরোজিও ও হিন্দু কলেজ, মুদ্রাযস্ত্রের 
স্বাধীনতাপ্রদ আইন, মহষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রাঙ্গ-সমাজ, 
অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বস্থ, পাদ্রী অলেকজাগার ডফ,, 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব ও নিঃসঙ্গ সাধনার স্বরূপ, 
দ্বিধাবিভক্ত ব্রাহ্মসমাজ-_আদি ব্রাহ্মদমাজ ও ভারতব্ষাঁয় ব্রাহ্গ- 
সমাজ, সাধারণ ব্রাহ্মঘমাজ ও নববিধান ? সাহিত্যে নৃতন স্থর-__ 
মধুস্ছদনের অভ্যুদয়, দীনবন্ধু ও নীলদর্পণ, বঙ্কিমচন্দ্রের স্থষ্টিশীল 
বহুমুখী প্রতিভা, নৈয়ায়িক বঙ্কিম ও শিল্পী বঙ্কিমের সংঘাত, 
বঙ্কিমের চিন্তায় শ্বাদেশিকতা৷ ও সাম্যবাদ $ উনিশ শতকে শ্বর্দেশ- 
চিন্তার উদ্বোধনের পশ্চাদ্পট, সাংবাদিক হরিশ্জ্দ্র মুখোপাধ্যায় 
ও “হিন্দু পোট্রয়ট', নবগোপাল মিত্র ও জাতীয় মেলা, হিন্দু- 
মেলার অধিবেশন, ভারতসভার প্রতিষ্ঠা ) হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবন- 
প্রয়াসে আন্দোলন, কষ্ণপ্রসন্ন মেন, শশধর তর্কচুড়ামণি, চন্দ্র- 
নাথ বন্থ্‌, আর্ধ সমাজ, থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি, শরীশ্রীরামকৃষণ; 

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের অভ্যুদয় । 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ- পারস্পরিক প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সম্ভাব্যতা 

এবং পারিবারিক প্রতিবেশ ও পরিবেশ-**-. ২৪ 
_-সমসাময়িক কালে কল্কাতা মহানগরীতে জাত ও পরিবধিত 
ছুই তরুণের সভাব্য পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতাসম্পকিত তথ্যাবলী, 
শ্রীহিরগয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তব্য ; হেমলতা। ঠাকুরের ম্বৃতিকথা, 
রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের পরিণত বয়সে সাক্ষাৎ 
পরিচয় সম্পর্কে সান্প্রতিক কালে উদ্ঘাটিত তথ্য, _- 
নিবেদিতার আয়োজিত ঘরোয়া চা-এর আসরে উভয়ের সাক্ষাৎ, 


(১৮) 


আসরে রবীন্দ্রপরিবেশিত সঙ্গীত, মিস্‌ ম্যাকলিয়ড্‌কে লেখা 
নিবেদ্দিতার পত্রপ্রসঙ্গ, শঙ্করীপ্রসাদ বহ্গর অভিমত $ দ্বারকানাথ 
ঠাকুর ও ছুর্গাচরণ দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ও বিশ্বনাথ, ভূবনেশ্বরী দেবী 
'ও সারদ] দেবী, নরেন্ত্র-রবীন্দ্রের জীবনের সম্ভাব্য পারি- 
বারিক প্রভাব; ছাত্রজীবনে নরেন্ত্রমাথ ও রবীন্দ্রনাথ, সাধারণ 
ব্রাঙ্ম-সমাজের তরুণ সভ্য নরেন্দ্রনাথ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেজ্রনাথ ; 
বিবৈকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের আঁপাঁতি বৈষম্য, বিবেকানন্দ ও 
রবীন্দ্রনাথের অন্থসন্ধানসাপেক্ষ সাধ্য । . 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ-_-ছুই মহাচরিত্রের প্রকৃতিগত পার্থক্য**" ৩৬ 
_-কবি ও সন্্যাসী, রপরমিক ও অরূপসাধক; পারস্পরিক নীরবতা ; 
রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ-এর অস্তদ্বন্দব_-উভয়ের অন্তদন্দের 
উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের পার্থকা, উভয়ের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য, 
রবীন্দ্রনাথের নৈর্ব্যক্তিক মানবগ্রীতি, সংঘন্রষ্টা বিবেকানন্দ | 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ__ছুই মহাচরিত্রের প্রকৃতিগত এক্য'.. ৪8 
_ চিন্তার ব্যাপকত। ও সর্বাঙ্গীণতা, প্রাচীন ভারতের মধ্যে সর্ব- 
কালীন ও বিশ্বজনীন জীবনাদর্শের সন্ধান, আত্মবিস্তার-প্রবণতা, 
স্বীকরণ ও বিকিরণ শক্তি ; অনুরাগী ও বৈরাগী সত্তার সংঘাত-_ 
স্বপ্ন ও কর্মের দ্বন্দ; সংস্কারক ও সংগঠক, ই তিযূলক দৃষ্টিভঙ্গি, 
মানবাত্মার সর্বাঙ্গীণ মুক্তিসাধক। 


দ্বিতীয্ন অধ্যায় ধর্মচিন্তা . ৫৩--১২৮ 
প্রথম পরিচ্ছেদ__মুক্ত ধর্মবোধ-** . ৫৩ 
রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক ওপনিষদ ভাব্ধার, পরিব্রাজক ও 
ধর্মবিজেতা৷ বিবেকানন্দ, উপনিষদ-বেদাস্তের ভাবধারার মধ্যে 
বিশ্বজনীন ধর্মাদর্শের সন্ধান, উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মান্দোলনের 
শাস্ত্মুখীনতার কারণ) অর্থহীন সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, 
অন্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে দণ্ডহস্ত বিবেকানন্দ, উপনিষর্দের আনন্দবাদে 
ভারতের মুক্তিসন্ধানী ছুই যুগপুরুষ, .বিকৃত পৌরোহিত্যকে 
কষাঘাত, শাস্ত্রসর্বস্বতার বিরোধিতা, ধর্ম ও ধর্মতত্ত্র--প্িকার 
প্রাচীর, তামসিকতা ও সাত্বিকতা, বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে 
চিন্তাধারা, তামসিকতা৷ ও রাজসিকতা, বামাচার, তামসিকতার 
সংজ্ঞা, আত্ম শক্তির উদ্বোধনসাধনা, মন্ত্র ও মনন। সঙ্কীর্ণ সংস্কার 
ও নাস্তিকতা, বিচারহীন আচারের উদ্ভট বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার 
পরিণতি, ধর্মজজীবনে বস্ততান্ত্রিকতার অতিশয্যের ফলে বিপর্যয়, 
পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনের প্রয়োজনীয়তা । 


(১৯) 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ- জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় .. ৮২ 
_জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি-সাধনার বিরূতি ও তাঁর অপনোদন, স্থিতি 
ও গতির সমন্বয়, তিন মার্গের পারস্পরিক পরিপুরকতা। 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ-_অখণ্বোধ, বিশ্ববোঁধ, মানবতাবোধ--- ৮৯ 
_বৈদীস্তিক বিবেকানন্দের অদ্বৈতান্ভূতি, অখগডবোধ ও প্রেম; 
রবীন্্র-চিন্তায় অখণ্ডবোধ, আত্মসম্প্রসারণের বাঁধা আসক্তি দূর 
করবার উপায়, ত্যাগ ও আত্মিক পূর্ণতা, পাপ কি? হিন্দুধর্মে 
পাপবোধ গুরুত্ব না পাওয়ার কারণ 5 মানবতাবোধ-_নর- 
নারায়ণের পূজা, ধর্মে মানবতাবোধের ক্রমপ্রসার । 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ সীমা ও অসীম ; প্রতীক-উপাসনা, গুরুবাদ, 
অবতঙারবাদ"* ১০২ 
খণ্ড ও অখণ্ড; অদ্বৈত-পিপাঁসা, বেদাস্তের জীবনমুখী রূপের 
সন্ধানে বিবেকানন্দ, ব্যাবছারিক বেদান্তে ব্যক্তিযূল্যের স্বীকৃতি) 
বিবেকানন্দের চিন্তায় সীমা-অসীম তত্ব, সীমা-অসীম-এর দার্শনিক 
তত্ব ও রসরূপ, প্রতীক-উপাসনার সার্থকতা সম্বন্ধে বিবেকানন্দ, 
রবীন্দ্রচিন্তায় প্রতিমাপূজার অনুকূল মূল্যাবধান, সংঘসংগঠন- 
গুরুবাদ-অবতারবাদ সম্বন্ধে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের পরস্পর- 
বিরোধী দৃট্টিভঙ্গি। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ---বিশ্বজনীন ধর্মাদর্শ বিশ্বজনীন ধর্মকল্পনার 
দ্বি-ধারা--. ১১৮ 
_বিবেকানন্দের ধর্মচিন্তায় নিত্যসত্যের অন্তরায়মাত্রের বিরুদ্ধে 
তীব্র অসন্তোষ, ক্ষেত্রবিশেষে বিশ্বজনীন ধর্মকল্পনায় বিবেকানন্দের 
নান! ধর্মের বাহমিলন-সংঘটনের প্রয়াস ও সর্বমতসহিষ্ণতার 
তত্বের উপর গুরুত্ব প্রদান, সর্বমতসহিষ্ণুতা সম্পর্কে রবীন্দ্র- 
অসহিষু্তা (রোম রোলাকে লেখা পত্র ), রবীন্দ্-ধর্মকল্পনায় 
ক্রীভ হীনতা৷ ও সার্বভৌমিকতা, রবীন্দর-প্রার্থনাগীত ও ধর্মকল্পনার 
উৎকর্ষ সম্পর্কে মনীষী বিনয়কুমার সরকারের অভিমত, “মাছষের 
ধর্ম”, সর্বজনীন ধর্মকল্পনার দি-ধারার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত 
প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের মন্তব্য | 

তৃতীষ্ব অধ্যায়__সমাঁজ চিন্তা ১২৯--১৬৪ 

প্রথম পরিচ্ছেদ__প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-বাবস্থা £ বর্ণাশ্রম ও 
জাতিভেদ"". ১২৯ 
_ ধর্ম ও সমাজের অবিচ্ছেছ্য সম্পর্ক, বর্ণাশ্রম ও জাতিভেদ, 
পাশ্চাত্যে প্রকৃত জাতিব্যবস্থার উদ্ভব, বৃত্তিযুলক বর্ণভেদ 


(২) 


বংশগত হওয়ার ফলে বর্ণাশ্রমের বিকৃতি, চতুরাশ্রম, সমাজের 
উপর ধর্মাধিপত্যের ফলে সমাজ-সঙ্কট, তপোঁবনজীবন, কবির 
ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও সন্াসীব সন্াসাশ্রম, বিশ্বভারতীর আশ্রমভিত্তি। 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ--সমীজের মুক্তিসীধন।*" ১৩৯ 
__সক্কীর্ণ সংস্কারসর্বস্ব প্রাচ্য এবং বস্তসর্বন্ধ পাশ্চাত্য সভ্যতা-_ 
উভয়ের বিরুদ্ধে যুগপৎ সতর্কবাণী, বস্তৃতাস্ত্রিকতাঁয় শোঁষণজীবী 
ধনতান্ত্রিকশ্রেণীর উদ্ভব, যান্ত্রিকতা থেকে মুক্তিলাভের উপায়, 
স্থাবর সমাজের বিকৃতি, স্থিতি ও গতির সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা 
প্রাচ্য ও পাশ্চান্তের সম্মিলন কামন।- প্রাচ্য কর্তৃক পাশ্চাত্যের 
অন্ধ অনুকরণের সম্বন্ধে সতর্কবাণী, সামাজিক বন্ধনের প্রয়ো- 
জনীয়তা, সমাঁজবন্ধনের ছুই রূপ, যুগের সঙ্গে সমাজবন্ধনের রূপ- 
পরিবর্তনের অবশ্বভ্তাবিতা, মানসিক মোহ ও আত্মবিচ্ছেদ, 
জনশিক্ষা-বিস্তার-_-সমাজমুক্তির স্বরূপ । 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ-_নারীজাগরণ**' ১৫৪ 
_-সমাজের কেন্দ্রান্থগ শক্তি নারী, নারীসমাজের মানসমুক্তি 
সমাজবুদ্ধির সর্বাঙ্গীণ মুক্তির অনিবার্ধ অঙ্গ, পাশ্চাত্যে নারী- 
সমাজের স্বাধীনতাবোধ, বিশ্বজনীন নারীজাগরণের পটতৃমিকায় 
স্বদেশের নারীজাগৃতির যুল্য-নিরূপণ, বাল্যবিবাহ ও বিধবা 
বিবাহ সম্বন্ধে বিবেকানন্দ, হিন্দুসমাঁজে বিধবাঁবিবাহ অসমর্থন ও 
বাল্যবিবাহ সমর্থনের মূলগত কারণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ, পাশ্চান্তয 
সমাজে নরনারীর স্বাধীন প্রেম সম্পর্কে রবীন্দ্রচিস্তা, বাল্য- 
বিবাহ ও বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে পরিণত রবীন্দ্র-ভাবন] | 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ_ নিপীড়িত জনগণের মুক্তির বার্তা... ১৬১ 
_শোষণজীবিতার বিরুদ্ধে ধিকৃকার, আকর্ষণজীবীর্দের প্রতি 
সতর্ক-বাণী, জাগ্রত জনতার স্বরূপ । 
চতুর্থ অধ্যায়_স্বদেশচিত্তা ও বিশ্বমৈত্রীভাবনা ১৬৫--১৯৬ 

প্রথম পরিচ্ছেদ_ আত্মশক্তির জাগরণ-:' ১৬৫ 
- আত্মশক্তির উদ্বোধনকামনা', স্বদেশের প্রথম গুতিষ্ঠা অন্তরে, 
বিভেদবোধ,অস্তরের এক্যের ভিত্তি স্বাধীন চিত্তশক্তি, পর- 
মুখাপেক্ষিতার বিরুদ্ধে ধিকৃকার--“ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ” শক্তির 
ভারসাম্যে সঙ্কট_-শক্তিহীনের ছূর্বলতাই সবলের ন্বেচ্ছাচারকে 
লালন করে, সামাজিক স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে রাষ্ট্রীয় 
স্বাধীনতার দাবি অর্থহীন, সামাজিক স্বাধীনতার চাবিকাঠি : 
জনশিক্ষা, প্রাচ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার গ্রয়োজনীয়ত। | 


(২১) 


1দ্বতীয় পরিচ্ছেদ সংগঠন ও সেবাব্রত""' ১৮০ 
_সংগঠনধমী কর্মসাধনার পরিপন্থী উচ্ছ্বাস-সবস্থতী, স্বার্থপর 
নেতৃত্ব জনতার হৃদকাবেগের স্থষযৌগসন্ধীনী, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও 
রবীন্দ্রনাথ. সন্ধীসবাদের অন্ধতা, গান্ধীজীর স্বদেশসেবা-পন্থা 
সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি, চরকা-আন্দোলন ও বর্জননীতি 
সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ, জাগ্রত এ্জনচিত্তের সংহতি ও স্থট্টিশক্তির 
বিকাশই স্বদেশসাধনার শেষকগা, সেবাব্রত,__সেবাব্রতের 
নেতিমূলকত সম্পকে রবীন্দ্রনাথ । 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ--জাতীয়তাবোধ ও বিশ্বমৈত্রী. ১৮৬ 
_ বিশ্বজনীন মানবতাবোধের অপরিপন্থী জাতীয়তাবোধ, আক্র- 
মণাত্মক ন্যাশন্যাঁলিজম্‌ বা ইম্পিরিয়ালিজমের সংকট, প্ররুত 
ভারতীয় জাতীয়তাবোধের স্বরূপ, ভারতের অদ্বৈত-পিপাসা-_ 
একাকার হওয়া! এক হওয়। নয়, স্বাতন্ত্রের বরূপভেদ। 
পঞ্চম অধ্যায় শিক্ষাচিন্তা ১৯৭__২১০ 
_-সমসাময়িক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের 
অসহিষ্ণুতা, শিক্ষার বহিরক্গসর্বস্বতার বিরুদ্ধে সতরবাণী, 
শিক্ষাপদ্ধতির যান্ত্রিকতা, শিক্ষা ও জীবনের প্রত্যক্ষ সংযোগের 
অভাবে বিপর্যয়, পথিসর্বস্বতা -শিক্ষায় বস্তভাঁর, প্রকৃত শিক্ষার 
সংজ্ঞা, প্রাচ্যের ইতিহাসদৃষ্টির নেতিযূলকতা, শিক্ষার ক্ষেত্রে 
পরমুখাপেক্ষিতার প্রভাব, শিক্ষায় স্বরাজ; প্রাচীন ভারতীয় 
শিক্ষা হন্বন্ধে গৌরববোধ, পুর্ব-পশ্চিমের শিক্ষার মিলনের 
সার্থকতা, বাবহারিক বিছ্ভার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিবেকা- 
নন্দের ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যাবহারিক বিগ্যার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথের সচেতনত1--শ্রীনিকেতন, শিক্ষার জ্ঞানরূপ ও 
কর্মরূপের সম্মিলন-প্রয়!সে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ। 
ষষ্ঠ অধ্যায-_চলিত ভাষার সপক্ষে ২১১_-২২৬ 
__প্রমথ চৌধুরীর বহুস্বীরূত নেতৃত্ব, প্যারীচাদ ও কালীপ্রসন্নের 
প্রয়াসের এতিহাঁসিক মূলা, চলিত ভাষার সাধনায় রবীন্দ্রনাথ, 
চলিত ভাষার সপক্ষে আন্দোলনে প্রমথ চৌধুরী-_“সবুজ পত্র”, 
চলিত ভাষার সপক্ষে সক্রিয় আন্দোলনে প্রমথ চৌধুরীর পূর্বস্থরি 
বিবেকানন্দ, ভাষায় সাধু ও চলিত রীতি সম্পর্কে বিবেকানন্দ, 
“চলিত 'ভাঁষাঁকে বিষয়বস্ত-নিবিশেষে আলোচনার বাহন কবতে 
হবে”_এই নীতির প্রথম প্রবক্তা বিবেকানন্দ, স্বামীজীর বাঙলা 
রচনাবলীর শান্ুপূবিক পরিচয়, ভাষায় ওজঃশক্তি সঞ্চারের 


(২২) 


প্রচেষ্টা, স্বামীজীর ভাষা-আন্দোলন বিরুদ্ধতার সম্মুখীন, উন- 
বিংশ শতাব্দীর শেষে চলিত ভাষা সম্পর্কে চিন্তাধারা, 
চলিতভাষাকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠীর আন্দোলনে প্রমথ 
চৌধুরী বিবেকানন্দের উত্তরসাধক, চলিত ভাষার সপক্ষে 
রবীন্দ্রনাথের উক্তি। 


সপ্তম অধ্যায় _কর্মনায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 
২২৭_২৪৮ 


প্রথম পরিচ্ছেদ-_ব্যদেশে""- ২২৭ 
- আদর্শের কর্মরূপ, সংগঠন; কর্মনায়ক বিবেকানন্দ-_-শিক্ষাব্রত 


ও শিক্ষাপরিকর্না ॥ স্বদেশী যুগের রবীন্দ্রনাথ $ কর্মনায়ক 
রবীন্দ্রনাথ__লোকসভা, বয়নবিগ্যালয়, সমবায়নির্ভর ক্ষুদ্রশিল্প 
প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা-প্রয়াস, গ্রামোন্নয়ন-প্রচেষ্টা, ব্যাবহারিক বিছ্যা- 
কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা; বিবেকানন্দের উপপত্তিক 
ও ব্যাবহারিক শিক্ষা-পরিকল্পনার স্থদূরপ্রসারিতা ; কর্মনায়ক 
বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের কর্মপন্থার বৈষম্য ও লক্ষ্যের 
অভিন্নতা।। 
দ্বিতীয় পরাচ্ছদ £ বিদেশে 
__বিদেশ-ভ্রমণের উদ্দেশ্ত, পূর্ব-পশ্চিমের আদান-প্রদানের 
ব্রত; ধর্মবিজেতা বিবেকানন্দ, বিবেকানন্দের পরিকল্পিত 
ধর্ম-বিজয়ের তাত্পর্য ; বিবেকানন্দের ও রবীন্দ্রনাথের কর্মধারার 
পার্থক্য ও এক্য 3 প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন-সাধনায় রবীন্দ্রনাথ, 
“সাধনা” বক্তৃতামাল, ন্যাশন্তাঁলিজম্‌* ও “পার্সন্যালিটি+, রবীন্দর- 
নাথের ১৯১২ ও ১৯১৬ খ্রীষ্টাবের বিদেশ-ভ্রমণ সম্পর্কে আচার্য 
ব্রজেন্্রনাথ শীলের ব্যাখ্যা ; 'সবুজপত্র-এর মধ্যে বিধৃত 
ভাবধারায় ও যৌবনের পুজায় পাশ্চাত্য অন্ুপ্রেরণ। ১ পাশ্চাত্যের 
বস্তৃতান্ত্রিকত! ও প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়সাধনা; “বৃহত্তর 
ভারত” “নয়াস্বরাজসিদ্ধি' ও “রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্য*'-এর সাধক গণের 
সম্পর্কে মনীষী বিনয়কুমার সরকারের মন্তব্য, রবীন্দ্র-চিন্তায় 
“বৃহত্তর ভারত” । 

পরিশেষ- মানবাদ্বৈতবোধের সাধনায় 'ভারতপথিক... ২৪৯-_২৫১ 

গ্রন্থ ও প্রবন্ধতালিকা__তথ্যা্দি ও উদ্ধৃতি প্রভৃতির জন্যে ধাদের 
সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে |" ২৫৩-_-২৫৪ 


২৩৭ 


প্রথম অধ্যায় 
পটভূমিকা 


প্রথম পন্থলিচ্ছেদ 


উনবিংশ শতাব্দী ঃ নবযুগের অভ্যুদ্য়ের ধার! 


উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্লায় যে নবযুগের উন্মেষ ঘটেছিল, তার মূল 
লক্ষণটিকে এক কথায় প্রকাশ করতে গেলে বলতে হয়, সেটি হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তির 
জাগরণ। অন্ধ সংস্কার ও আচারের মোহ কাটিয়ে বিচার- 
শক্তির অন্ত নীলন, মননবৃত্তির উদ্বোধনই হল এই জাগরণের 
স্বরূপ। স্বাভাবিকভাবেই যে স্থম্পষ্ট প্রবণতার দ্বারা এ যুগ সামগ্রিকভাবে 
চিহ্নিত, তা হচ্ছে বন্ধন-অসহিফুণতা। বহুযুগ-সঞ্চিতি বিচারহীন আচার, 
মননহীন মন্ত্র, অর্থহীন অন্তশালন ও অকারণ নিয়মতানত্রিকতার জড় স্তুপ 
অপসারণের প্রয়াস, শ্রঙ্খল মোচন ও শুঙ্খলাসাধন, মুক্ত জীবনকে প্রতিষ্ঠার 
আগ্রহ এ যুগের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং মাঈষের যূল্য সম্বন্ধে অপরিসীম 
শ্রদ্ধাবোধ ও সেই মানবজীবনকে ষ্টিশীল করে তোলার তপস্ত। এ যুগের 
ফলশ্রুতি। 
বাঙালির মধ্যযুগীয় অন্ধ জডচিত্তের দীর্ঘ-লালিত তামসিক স্বপ্তির যূলে 
বড়ে! রকমের কুঠারাঘাত হেনেছিল ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে উনিশ শতকের 
বাঙালি মনের পরিচয়। বণিক ইংরেজ এবং শাসক 
রা রে ইংরেজ আমাদের অনেক নিপীড়ন, দুঃখ, ছূর্গতি ও 
শোষণের কারণ হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্ত 
সমভাবে একথাও সত্য যে, ইংরেজি শিক্ষা সেদিন প্রাচ্যের ছারে চিত্তদৃত 
হয়ে এসেছিল । যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে সে শিক্ষা যেমন 
একদিকে পঞ্জিকার প্রাচীর” ও অর্থহীন অন্ুশ[সন-সর্বস্ব শাস্ত্রের অচলায়তন 
সম্বন্ধে জিজ্ঞান্থ মনকে সন্দিপ্ধ ও অসহিষ্ করে তুলেছিল, তেমনি অন্যদিকে 
আত্মান্থপন্ধিৎসার জাগরণের মধ্য দিয়ে জাতির গৌরবময় অতীত ও স্থপ্রাচীন 
এতিহা সম্বন্ধে তাকে সচেতন করেছিল । 
এই জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে যিনি প্রথম পৌরোহিত্য করেছিলেন তিনি 
রাজা রামমোহন রায় [| ১৭৭২ (১৭৭৪ )--১৮৩৩ )। এরজন্য ধর্ম ও 
সমাজ' সংস্কার আন্দোলন, উপনিষদ ও বেদান্ত প্রচার, বেদাস্ত-প্রতিপাস্ত 
এক ও অদ্বিতীয় নিরাকার ব্রন্গের উপাননাবিধির ব্যবস্থা, পণ্ডিতদের সঙ্গে 


নবঘুগের মূল লক্ষণ 


৪ চিস্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


শাস্ত্রীয় বিচার, শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও শাস্ত্রের পক্কোদ্ধার, সতীদাহ নিবারণ, ব্রাহ্মসভার' 
উদ্বোধন, মিশনারিদের অপপ্রচার প্রতিরোধ, পাশ্চাত্য মননশীলতা৷ ও শিক্ষার 
আবাহন প্রভৃতি বিচিত্র বহুমুখী কর্ষে অসীম পারদশিতার সঙ্গে তাকে 
আত্মনিয়োগ করতে হয়েছিল। চিন্তায় ও কর্মে তিনিই 
প্রকৃতপক্ষে প্রথম ত্বদেশের দ্বারে নৃতনের বাতা বহন করে 
এনেছিলেন। রামমোহন একদিকে উপনিষদ্‌ প্রচার এবং প্রচলিত পৌরাণিক 
হিন্দুধর্ম ও মৃতিপৃজার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন; অন্যদিকে 
খ্রীষ্টান ধর্মের এবং বিশেষভাবে মিশনারিদের অপপ্রচার ও হিন্দধর্মের বিকৃত: 
ব্যাখ্যার প্রতিরোধের জন্য প্রবন্ধরচন৷ ও পুস্তিকাপ্রচারে আত্মনিয়োগ 
করেছিলেন। একদিকে তাকে রাজ! রাধাকাস্ত দেবের নেতৃত্বে ও মতিলাল 
শীল, রামকমল সেন প্রভৃতির কর্মতৎপরতায় প্রতিষ্ঠিত ধর্মমভার” প্রবল 
আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছিল; ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ন্দ্রিক” ও. 
রামমোহনের “কৌমুদী” একসময় পরস্পরের বিরুদ্ধে তীব্র মসীযুদ্ধে অংশ 
গ্রহণ করেছিল। অন্যদিকে রামমোহনকে কেরি, মার্সম্যান প্রভৃতি 
শ্রীরামপুরের মিশনারিদের বিরুদ্ধে “বেদীস্তযুদ্ধে” অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। 
আরবী, পারসী, সংস্কৃত, ইংরেজি, ল্যাটিন, হিক্র প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায়: 
অধিকার এবং বেদান্ত, কোরাণ, বাইবেল প্রভৃতি শাস্রগ্রস্থের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞত| থাকায় বিভিন্ন ধর্মের মত ও তত্বের তুলনামূলক আলোচনা করা 
রামমোহনের পক্ষে সহজ হয়েছিল। যুক্তিনিষ্ভাবে বিভিন্ন ধর্মমতের 
তুলনামূলক আলোচনায় তিনিই প্রথম হস্তক্ষেপ করেন। এই উদ্দেস্টেই 
কলকাতায় এসেই তিনি “আত্মীয়সভা” (১৮১৫ ) নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন। আসল কথা, পৌরাণিক হিন্দুসমাজের অন্ধ রক্ষণশীলতা ও. 
মিশনারিদের উগ্র ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে রামমোহন যুগপৎ শাস্ত্র ও যুক্তি প্রয়োগ 
করেছিলেন। 
প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন । মিশনারিদের কর্মপ্রয়াস 
সেদিন অনেকক্ষেত্রে ধর্মান্ঘতার রূপ পরিগ্রহ করলেও, তারা এমন অনেক 
] কিছু রুরেছিলেন য৷ বাঙালির চিত্বমুক্তির ক্ষেত্রে একসময় 
মিশনারিদের ধর্ম ও যথেষ্ট সহায়তা করেছিল । শ্রীরামপুরের মিশনারিরা বাঙলা 
ক্ষ চার প্চ্টো ভাষার গন্ভ ও ব্যাকরণ সা, সংবাদপত্র ও ছাপাখানা 
গুতিষ্ঠা, ইংরেজিশিক্ষ! সম্প্রসারণ, শিক্ষা-বিস্তার প্রভৃতিতে যে আগ্রহ ও 


রাজা রামমোহন 


উন্বংশ শতাব্দী £ নবযুগের অত্যুদয়ের ধারা € 


উদ্যম দেখিয়েছিলেন তার মূল উদ্দেশ্য ধর্মপ্রচার হলেও তাদের চেষ্টা! সেযুগে 
দেশের শিক্ষার উন্মেষে বিশেষ সাহায্য করেছিল। তাছাড়া কোনো কোনো 
'উদারহদয় মিশনারি অথবা ইংরেজ যে কেবল শিক্ষািষ্ঞারের জন্যই 
শিক্ষা প্রদানে ব্রতী হয়েছিলেন এবং তারজন্যে বহু বাধাঁবিপত্তির সঙ্গে অক্লান্ত 
নিষ্টায় যুদ্ধ করেছিলেন সে কথাও আমাদিকে মনে রাখতে হবে। মহাত্মা 
ডেভিড, হেয়ার প্রমুখ মনীষীদের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। 
রামমোহনের ধর্ম ও সমাজসংস্কারের আন্দোলন বাঙলার সমাজে ও বাঙালির 
চিন্তার ক্ষেত্রে কয়েকটি স্থায়ী স্থফল প্রসব করেছিল। 
প্রথমতঃ ব্রাঙ্গমমাজের প্রতিষ্ঠা ঘটল (১৮২৮)। পরবর্তী ত্রাঙ্গ 
আন্দোলনের বীজ উপ্ত হল এই সমাজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। 
দ্বিতীয়তঃ নানা শাস্ত্রীয় বাদদানুবাদ ও তর্কের ফলে বিশ্বৃতপ্রায় প্রাচীন 
শাস্মগুলির আলোচনা বুদ্ধি পেল। নিধিকল্প বিশ্বাসের 
রামমোইনের ধন বস্ত শাস্ত্র বিচারের বিষয় হয়ে উঠল। রক্ষণশীল সমাজের 
ও সমাজ সংক্কাব 
শান্দোলনেব প্রভাব মধ্যেও ধীরে ধীরে সংস্কারকের দল দেখ। দিতে লাগলেন । 
রামমোহনের প্রতিদ্বন্দী রাধাকান্ত দেবও ক্ত্রী-শিক্ষার 
সপক্ষে আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন । 
তৃতীয়তঃ সহমরণ প্রথা বা সতীদাহ প্রথা নিবারণযূলক আইন বিধিবদ্ধ 
হল (১৮২৯, £ঠ| ডিসেম্বর )| একে ন্মার্ত পৌরাণিক হিন্দুসমাজে নারীর 
পৃথক অস্তিত্ব ও মূল্যের স্বীকৃতির প্রথম স্থচন| বলতে পারা যায়। রামমোহনের 
দীর্ঘ ছাদশ বর্ষব্যাপী আন্দোলন ছিল এর পেছনে । গঙ্গাসাগরে সন্তান-নিক্ষেপ 
প্রথাও আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হল। লর্ড উইলিয়ম বেক ও মেকলের 
সহানুভূতি ও সহযোগিতা এইসকল আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ 
সাহায্য করেছিল। হিন্জাতির ললাট থেকে ছুটি ছুরপনেয় কলঙ্করেখা 
মুছে গেল। 
চতুর্থতঃ বাঙালিকে খ্রীষ্টান করবার জন্যে কোনো কোন প্রতিক্রিয়াশীল 
মিশনারির স্থপরিকল্লিত প্রয়াস রামমোহনের প্রবল বাধার সম্মুবীন হয়ে 
'পযুদদস্ত হল। 
পূর্বেই আমর! লক্ষ করেছি যে, সংস্কারমুক্ত স্বাধীন চিন্তার ভিত্তিতে 
জাতীয় জীবনকে প্রতিষ্ঠা কর! ছিল রামমোহনের প্রধান উদ্দেশ্য | 
এই কারণেই স্বদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষাধারার প্রতিষ্ঠার জন্যে রামমোহন 


৬ চিষ্তানাঁয়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। “কমিটি অব. পাব্‌লিক্‌ ইন্স্ট্রাক্সন্‌ (স্থাপিত, 
১৮২৩ ঘ্ীঃ ) তদানীন্তন প্রাচ্য-শিক্ষা পক্ষপাতীদের 
পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তার পরামর্শে কলকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করা 
প্রয়াসে রামমোহন 
স্থির করেন। রামমোহন চাননি যে এদেশের শিক্ষার 
জন্তে নির্দিষ্ট একলক্ষ টাকা শুধু প্রাচা শিক্ষার উৎসাহদানেই ব্যয়িত হোক্‌। 
পাশ্চাতা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার দ্িকৃটি বিশ্লেষণ করে তদানীস্তন গভর্ণর 
জেনারেল লর্ড আমহাষ্টকে রামমোহন একটি পত্র লেখেন। পত্রথানির প্রার্থন 
সরাসরি পূর্ণ না হলেও, এই পত্রের ফলে স্থির হয় যে, কলকাতার মধ্যস্থলে' 
যে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্টিত হবে তার সঙ্গে পূর্বপ্রতিঠিত হিন্দু কলেজের 
(১৮১৭ শ্বীঃ) নৃতন গৃহও নিমিত হবে। তদন্ুসারে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে 
ফেব্রুয়ারি উভয় কলেজের ভিত্তি স্থাপিত হয়। স্থভাষচন্দ্র তার আত্মজীবনীতে 
রামমোহনের এই প্রচেষ্টা! সম্বন্ধে লিখেছেন £ 
+৬/1)101) 1015 70190116010 ড151017১ [২9710011211 1180 19211560 
10178 1১60016 ৪09 011)15 ০০1701]0701] 010, (1780 11019. ৮/0010 
119৬6 (0 85511011906  ৮/05911] 5016109 8110 [110718110 1 5116 
ড/817090 (0 00106 11100 1191 01709 2.59.11). 
-_-11100101) 1115111)), 
স্বাধীন চিন্তাধারার অন্যতম প্রধান বাহন সংবাদপত্র প্রচারেও রামমোহন 
ছিলেন অগ্রণী | তার প্রচারিত “ব্রাহ্মণ সেবধি? (১৮২১), 
৮5 পষ্ঠপৌধিত “সংবাদ কৌমুদী” এবং চারটি বিভিন্ন ভাষায় 
প্রকাশিত “বেঙ্গল হেরল্ডত (বাঙল৷ সংস্করণ “বঙ্গ দৃত”, 
১৮২৯) প্রভৃতি পত্রিকার নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! যেতে পারে। 
রবীন্দ্রনাথ যথার্থই রামমোহনকে “চিরকালের মতোই আধুনিক” বলে 
অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন ; 
“রামমোহন যে কালে বিরাঁজ করেন সে কাল অতীতে অনাগতে পরিব্যাপ্ত, 
আমর] তার সে কালকে আজও উত্তীর্ণ হতে পারি নি।” 
--ভারত পথিক রাঁজা রামমোহন রায়”। চারিত্রপূজ।, রবীন্দ্র রচনাবলী, 
শতবাধিক সং পৃ ৩৬১। 
“চু৩ 0150 00 16091060 01)6 01.201)61 016 50117160981 1106 ৬/1)101 


119৫ 0961) 00596201006 01 1121) 92815 0 (176 58105 2100 60115. 


উনবিংশ শতাব্দী £ নবষুগের অভ্যুদয়ের ধারা 


91 008605 (102 616 [011791 00 10809119,115010, 190 11 ০061- 
191 1012.001065 12.0101116 95101110081 51071909.100. 
--1119 1২611610101 811 4১105078০71, 
রামমোহন সম্বন্ধে মনীষী [0228107০011 যা বলেছেন তা 
উদ্ধতিযোগ্য £ 
41২8) 110112171২8, 217 9507401011819 1781) ৮/1)0 0517610৫ 
11) 2 179/ 912 11) (170 5011160211115001% 01 1110 81101911100180110171, 
৮/5 [119 11156 19911 0991101)09110811 (9109 11 ]111012. 10011171015 
116 ০01 1655 1127) 51719 59215 (1774-1833) 179 25517711916 811 
1017705 01 (11098810017 [170 17110121941) 179%01)5 ০06 817010171 
4৯518. (0 079 50191111110 1925011 91 1700611) 17011006,, 
০1510 091 1২8171010151)195 21115 ০০110615 01 0/17119, 


বাঙলার নবজাগৃতির ভূমিতে আর একটি বিশেষ স্কুরকে সেদিন বহন 
করে এনেছিলেন হিন্দুকলেজেব তরুণ অধ্যাপক অনন্তপ্রতিভাশালী ডিরোজিও 
(১৮০৯-১৮৩১)। সেটি হল অপ্রতিহত ব্যক্তিম্বাধীনতার স্ুর। স্বাধীন 
চিন্তার উদ্বোধনের যে সাধন। রামমোহন তার সমস্ত কর্মে ও চিন্তায় প্রত্যক্ষ 
এবং পরোক্ষভাবে করে চলেছিলেন সেই ক্ষেত্রে ব্যক্তি- 
বাজি স্থাধানহার স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্্যের মন্ত্রটকে অধিকতর বলিষ্ঠ 
উদ্গাতা টিবোদিও ও ও 
হিন্দকাল৪ ভাবে প্রতিষ্রিত করার কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে ভিরোজিওর। 
অষ্টাদশ শতকের ফরাসী বিপ্রবের ফেনিল পানপাত্র নিয়ে 
এসে এই তরুণ ইউরেশিয়ান শিক্ষক ছাত্রদের সামনে ধরলেন। ছাত্দের নিয়ে 
তিনি “একাডেমিক এসোসিয়েশন” নামক সভা প্রতিষ্ঠা করলেন। ডভিরোজিও 
তার সভাপতি, উমাচরণ বস্থ সম্পাদক এবং কুষ্ধমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
রমিকরুষ্ণ মল্িক, রামগোপাঁল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, রামতন্থু লাহিড়ী, 
প্যারীচাদ মিত্র প্রভৃতি ছাত্রের৷ উৎসাহী বক্তা, শ্রোতা ও সভ্যব্ূপে উপস্থিত 
থাকতেন। সকল নৈতিক ও সামাজিক বিষয় স্বাধীন ও অসঙ্কুচিতভাবে 
বিচার করা ছিল এ সভার লক্ষ্য। অপ্রতিহতভাবে ব্যক্তিম্বাধীনতা 
সর্বতোভাবে উপলব্ধি করতে হবে, এই ছিল ভিরোজিওর যুলমন্ত্র। একদল 
শিক্ষিত বাঙালি শিষ্ের মনে সেদিন ডিরোজিও এইভাবে মুক্ত স্বাধীন চিন্তা- 
স্পৃহা উদ্দীপিত করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন । র 


৮ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


ডিরোজিওর এই প্রয়াস সর্বতোভাবে যে স্থফল প্রসব করেছিল তা নয়। 
স্বাধীন চিন্তার অনুশীলনে স্বাভাবিক নিয়মেই সেদিন অনেক তরুণচিত্তের 
অনেক ভূল-ক্রুটি ঘটেছিল। ব্যক্তি-হ্বাধীনতার সাধনা কোনো! কোনো ক্ষেত্রে 
স্বাধীনতার সীমারেখা অতিক্রম করে স্বেচ্ছাচারিতায় পর্যবমিত হয়েছিল। 
কিন্ত ডিরোজিও সেদিন যে কতকগুলি শিক্ষিত যুবককে সংগঠিত ও সন্মিলিত- 
ভাবে ম্বাধীন বিচারে অভ্যন্ত হতে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেছিলেন, নবযুগে 
বাঙালির চিত্ত-মুক্তির ইতিহাসে এ তথ্যের বিশেষ মূল্য আছে। 
১৮৩৫ শ্রীষ্টাব্ধে বাঙালির চিন্তার ক্ষেত্রে একটি বড়ে! রকমের বন্ধনমুক্তি 
ঘটেছিল মুদ্রাযন্ত্রের ম্বাধীনতাপ্রদ আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে। ১৭৯৪ সাল 
থেকে ষে মুদ্রাযস্ত্র সেন্সার করা শুরু হয়েছিল ১৮৩৫ 
মুদ্রাযস্ত্রের স্বাধীনতা প্রদ 
আইন সালে তার সমাপ্তি ঘটল। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা 
আন্দোলনে নবযুগের নেতৃবৃন্দ প্রায় সকলেই একযোগে 
যোগদান করেছিলেন । সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্বীরুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা 
নৃতন সংবাদপত্র দেখা দিতে লাগল; স্বাধীন চিন্তাঁর ক্ষেত্রেও জাতির একটি 
বুহৎ পদক্ষেপ ঘটল । 
রামমোহনের পর ব্রাঙ্গসমাজের আন্দোলন ও কর্মধারার পরিচালনার 
ভার পড়ে মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেনের উপর । স্থভাষচন্দ্রের 
ভাষায় ঃ 
“২8101110112 995 [115 %151016 917)10011)010 01 0176 1709 
2৮816111175 2100 01)6 11619810018. 19৬ 618. 1) ]171019+5 115101, 
2115 09116156611] 90100695191 0] 17৬91815111 ]19০৮01701717801) 
[28০16 (1818-1905), 90176] 01 076 [0০61 ₹২৪611701917801 18010, 
2110 7319100091781009, €951)8 01781)018 591 (1838-1884) 8170. (116 
1711061906 01 009 7371211170 98119] £1০৬/ 001) 08 19 0877, 
4৯1 [10012 711610010 28৮০-1, 
১৮৪৩ শ্রীষ্টাবঝে দেবেন্দ্রনাথ বিশ জন বন্ধুপহ ব্রাঙ্গধর্মে দীক্ষা গ্রহণ 
টি দারা করেছিলেন ( ৭ই পৌষ )। দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে 
ব্রাহ্গধর্ষের প্রকৃতি ব্রান্মধর্মের গতি ও প্রকৃতির কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল ব্ল! 
পরিবর্তন যেতে পারে । রামমোহন মুখ্যতঃ বেদাস্তের উপর তত্ব 
ও সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। মহধি অষ্টাদশ শতকের 


উনবিংশ শতাব্দী £ ননযুগের অ্যুদয়ের ধার। ৯ 


যুরোপীয় যুক্তিবাদ ও আপন উপলব্ধির উপর 'রাঙ্গধর্মকে* প্রতিষ্ার চেষ্টা 
করেছিলেন । তার 'ত্রাহ্মধর্ম” গ্রন্থই তার নিদর্শন । মহধির গ্রন্ে উপনিষদের 
শ্রুতির যথেষ্ট উদ্ধৃতি আছে। কিন্ঠু সেগুলিকে তিনি এমনভাবে সাজিয়েছেন 
যে, তার গ্রন্থের মতামতকে সর্বথা প্রাচীন খধিদের মত বলে ধরে নেওয়া 
যায় কিনা এ সম্বন্ধে অনেক সমালোচক সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। 

ব্রাহ্গধর্মের প্রচার-প্রচেষ্টায় সেদিন মহধির বিশেষ 
সহায়তা করেছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত ও রাজনারায়ণ 
বন্থ ( ১৮২৬-১৮৯৯ )। 

মহযি-প্রতিষ্ঠিত “তত্ববোধিনী” পত্রিকার (১৮৪৩) সম্পাদক অক্ষয়কুমার 
( ১৮২০-১৮০৬) সেকালের একজন লব্বপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবী। বাঙলা 
ভাষার স্ষ্টিতে, মননমূলক সাহিত্যের বিকাশে এবং বিজ্ঞান ও ইতিহাসসম্মত 
আলোচনার পথ প্রদর্শনে তার স্বান নগণ্য নয়। তার “প্রাচীন উপাসক 
সম্প্রদায়', বাহা বস্তর সহিত মানব প্ররুতির সম্বন্ধ বিচার”, 'ম্বপ্রদর্শন” 
“ধর্মনীতি?, প্রভৃতি রচন] এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 

ব্রাহ্মধর্মের যুগোপযোগী সংঙ্কার ও বূপণের জন্যে অক্ষয়কুমার ও রাজনারায়ণ 
সর্বদাই সচেষ্ট থাকতেন । ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার ও রাজনাবায়ণ বসুর 
যুক্তিতে ও পরামর্শে বাধ্য হয়ে অনেক চিন্তা ও বাদান্রবাদদের পর অবশেষে 
মহধিকে বেদের অপৌরুষেয়তা ও অভ্রাস্ততা ব্রাঙ্গপমাজ থেকে ত্যাগ করতে 
হয়েছিল । ফলে ব্রাঙ্গসমাজ হিন্দুধর্ম থেকে অনেকাংশে স্বতন্ত্র হয়ে পডল। 
দেবেন্দান্ুগামীদের চেষ্টায় সমাজের কাঁজ বিস্তৃততর হল ও নানা স্থলে সমাজ 
প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। 

রক্ষণশীল হিন্দুসমাঁজের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্গপমাজের এই প্রভাব ও 
প্রতিপত্তির আর এক বড়ে। প্রতিযোগী হয়ে দাড়ালেন পাদ্রী আলেকজাগডার 
ডফ.। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্ধে এদেশে আসার পর থেকে দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টায় হিন্দু 
কলেজের শিক্ষিত তরুণ ছাত্রদের উপরে তিনি বেশ কিছুটা প্রভাব 
ফেলেছিলেন । কৃষ্ধযোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্্রমোহন 
ঠাকুর প্রভৃতি পূর্বেই ডফের চেষ্টায় খ্রীষ্টানধর্মে দীক্ষা গ্রহণ 
করেছিলেন। শিক্ষিত বাঙালির উপর শ্রীষ্টধর্মের এই 
আধিপত্য বিস্তারের প্রবল বাধা হয়ে দাড়াল মহধির দল। স্বাভাবিকভাবেই 
দেখা দিল সংঘর্ষ । আত্মপক্ষের সমর্থনে অক্ষয়কুমার সম্পাদিত “তত্ববোধিনী'তে 


অক্ষয়কুমার দত্ত ও 
রাজনারায়ণ বন্ 


আলেকজাণ্ডার ডফ, 


১৩ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


প্রবন্ধার্দি প্রকাশিত হতে লাগল । অবশেষে ডফ. ও তাঁর সহযোগীদের 
মতবাদের উগ্রতাঁর জন্যে হিন্দু কলেজের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাদের মতাস্তর ও" 
মনান্তর দেখা দ্িল। হিন্দুকলেজের নেতৃবৃন্দ হিন্দুকলেজের ছাত্রদিকে ভফ. 
ডিয়েলটি প্রভৃতির বক্তৃতা শুনতে নিষেধ করলেন। স্বাভাবিকভাবে হিন্দু- 
কলেজের ছাত্র মহলে তাদের প্রভাব অনেক পরিমাণে হাঁস পেল। 

নৃতন ও পুরাতনের নান। পরস্পরবিরোধী আন্দোলন, দ্বন্দ ও সংঘাতের 
মধ্য থেকেই সেদিন বাঙলার সমাঁজ-ইতিহাসে আর এক বিরাট ব্যক্তিত্বের 
আবির্ভাব ঘটেছিল । তিনি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ( ১৮২০-১৮ন১ )। 
এই নিষ্ঠাবান ব্রাঙ্গণ-পরিবারের সন্তান পোশাক-পরিচ্ছদে, 
চেহারায় ও কথাবাতায় নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণের মতোই জীবন- 
যাপন করে গেছেন। কিন্তু চিন্তায় ও কর্মে তার বিপ্লবী সংস্কারক সন্ভাই 
বারবার প্রকাশ পেয়েছে এবং ০খানেই তার চরিত্রের ব্যাপকতর পরিচয় । 
বিদ্যাসাগরের অনন্যসাধারণ কর্মশক্তি একাধারে সমাজসংস্কার, শিক্ষা প্রচার; 
মাতৃভাষার উন্নতি সাধন, আতত্রাণ সকল দিকেই নিয়োজিত হয়েছিল । 

বালিক] বিধবার ব্রহ্মচর্যের মহিমাকীর্তনে মুখরিত ভারতভূমিতে যেদিন 
বিদ্যাসাগর এককভাবে বিধবাবিবাহের সপক্ষে আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন 
সেদিন প্রায় সমগ্র দেশ তার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু অভম্র নন্দ 
ও কটুক্তি তাকে তার সুংকন্প থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। সকল বিরোধী 
যুক্তি অসাম ধৈর্যের সঙ্গে খগুন করে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে বিধবাবিবাহ 
শান্্সম্মত এবং তার একান্তিক চেষ্টায় বিধবাবিবাহ আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ 
হয়েছিল (১৮৫৬)। নারী-সমাজের মুক্তির জন্যে প্রথম আন্দোলন আর্ত 
করেছিলেন রামমোহন । বিদ্যাসাগরের সাধনায় তার আরও অগ্রগতি 
ঘটল। 

একদিকে তিনি যেমন সামাজিক অজ্ঞতা ও সংস্কারের বিরুদ্ধে অসীম ধৈর্য 

ও দৃঢ়তার সঙ্গে সংগ্রাম করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি আর্ত, দুঃস্থ ও বিপন্নের 
অশ্রমোচনের ব্রতও গ্রহণ করেছিলেন'। বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে সাহাষা, 
চেয়ে কেউ ব্যর্থমনোরথ হয়েছে এমন নজির নেই। মাতাপিতার প্রতি 
অসীম ভক্তি, নিঃসংকোচ বলিষ্ঠ পৌরুষ, স্বাজাত্যাভিমান, প্রবল আত্মবিশ্বাস 
এবং “কাজের সঙ্গে ভাবের ও ভাবের সঙ্গে মনের সচেতন নাড়ীজালের সজীব 
বন্ধন” বিদ্যাসাগরকে সেবুগেও অনন্থসাধারণ করে তুলেছিল। অপামান্চ 


ঈশ্বরচক্্র বিগ্ভাসাগর 


উনবিংশ শতাব্দী £ নবযুগের অভ্যুদয়ের ধারা ১১ 


প্রতিভা, অসাধারণ কর্মশক্তি ও অভূতপূর্ব সহাদয়তার সমস্য় বিষ্ভাসাগরের 
চরিত্রের সবচেয়ে বড়ে বৈশিষ্ট্য। মধুস্দনের ভাষায় এটাই হল তার চরিত্রে 
16009890188 800. 75190707001 217 81501071% 9869১ 6178 17878 ০1 877 
1/0£115777080 ৪110. 6106 17927 01 & 136)16811 27061)6-এর একত্র সন্নিবেশ । 
রবীন্দ্রনাথ তাঁকে “সৈন্তহীন বিদ্রোহী'র সঙ্গে তুলনা করেছেন ('চারিত্রপূজা? )। 
তিনি আরও লিখেছেন £ 

“তিনি কাহাকেও ডাকেন নাই, তিনি কাহারও সাড়া পান নাই, অথচ. 
বাধ। ছিল পদে পদে ।+.--..-****, তিনি যে শবসাধনায় প্রবৃত্ত ছিলেন, তাহার 
উত্তরসাধকও ছিলেন তিনি নিজে ।”__চারি্রপৃজী। 

সমাজসংস্কারের জন্যে লেখনীচালনার সঙ্গে ভাষা ও সাহিত্যন্থষ্টি এবং 
শিক্ষাপ্রচারেও তার ক্লান্তি ছিল না । আদর্শ শিশুপাঠ্য পুস্তক রচনাতে তিনি 
ব্রতী হয়েছিলেন। বর্ণপরিচয়, কথামাঁল! প্রভৃতি তার প্রমাণ দিচ্ছে । গুরু- 
গম্ভীর, স্থললিত, ছন্দোময়, যতিবহুল বাঙলাভাষ। রচনার আদিগুরুর প? 
তারই প্রাপ্য । তার “বেতাল পঞ্চবিংশতি” (১৮৪৭ )বাঙল! গছসাহিত্যের 
এক বিশেষ দিগবর্শন। বাঙলার ইতিহাস, জীবনচরিত, বোধোদয়, 
উপক্রমণিকা, শকুন্তলা, সীতার বনবাস, বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব প্রভৃতি 
বহু গ্রন্থই তিনি রচনা করেছিলেন । বাঙলা! গগ্সাহিত্যের প্রথম কলা- 
নৈপুণ্যের অবতারক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ তাকে “বাউল! ভাষার প্রথম যথার্থ 
শিল্পী” বলে অভিহিত করেছেন ( চারি ত্রপূজা” )। 

সংস্কৃতশিক্ষার সহজতর রীতি উদ্ভাবন বিদ্যাসাগরের অন্যতম কীতি। 
তাছাড়। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে (১৮৫১ জানুয়ারী ) সংস্কৃত প্রাচীন, 
পুস্তকণুলর রক্ষণ ও মুদ্রণ, ব্রাঙ্গণ ও বৈগ্য ব্যতীত অন্য জাতির জন্যে কলেজের 
দ্বার উদঘাটন, সংস্কৃতির সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন প্রভৃতি শিক্ষাসম্বন্ধীয় 
সংক্কারেও তিনি হাত দেন। কস্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের জন্যেও বিদ্যাসাগরের 
একাস্তিক চেষ্টা বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি নদীয়া, হুগলী, বর্ধমান, 
মেদিনীপুর-__এই কয়েকটি জেলার স্কুল-ইন্সপেক্টারের পদপ্রাপ্ত হলে ( ১৮৫৫) 
নানা স্থানে বালক বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্গে বালিক। বিগ্ালয় স্থাপনেও প্রবৃত্ত 
হয়েছিলেন। প্রধানতঃ এই কারণেই শিক্ষাবিভাগের নবনিযুক্ত ভিরেক্টার 
গর্ডন ইয়ং-এর সঙ্গে তার ঘোরতর মতবিরোধ উপস্থিত হয়েছিল এবং 
কুমবর্ধমান মতবিরোধ কর্তৃপক্ষের চেষ্টাতেও মীমাংমিত ন! হওয়ায় অবশেষে 


১২ চিন্তানায়ক রবীজ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


-বিছ্যাগাগরকে ১৮৫৮ সালে তার কর্ম পরিত্যাগ করতে হয়। স্ত্রী-শিক্ষা প্রসঙ্গে 
তৎকালীন এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি ও গভর্ণর-জেনারেলের মন্ত্রী- 
সভার অন্যতম সভ্য ড্রিঙ্কওয়াটার বিটন্‌ বা বেখুনের নাম অবশ্উনল্লেখ্য । 
বেথুনের সাধু প্রচেষ্টায় বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রত্ৃতির সহযো- 
গিতা অনেকখানি কার্যকরী হয়েছিল । মদনমোহনকে স্ত্রী-শিক্ষার বৈধতা 
প্রমাণের জন্ত লেখনী ধারণও করতে হয়েছিল। ১৮৪৯ সালের ৭ই মে বেথুনের 
নামে প্রসিদ্ধ বালিকা-বিদ্যালয়ের স্থাপনা ঘটে। সাম্প্রদায়িকধর্ম-অসম্পূক্ত 
শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে বালিকা-বিগ্যাঁলয় স্থাপন বেথুন সাহেবই বোধহয় প্রথম 
করেছিলেন । দেবেন্দ্রনাথ, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতিরাও স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলনের 
জন্তে সচে্ হয়েছিলেন । 

সংস্কৃত কলেজের কর্ষত্যাগ করার পর বিগ্ভাসাগরের প্রধান কীতি “যট্রো 
পলিটান ইন্স্টিটিউসান'। ১৮৭২ শ্রীষ্টা্সে বিদ্যাসাগর ইন্(স্টটিউসন্টিকে 
দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে রূপান্তরিত করেন এবং ১৮৭৯ শ্রীষ্টাব্ষে তা প্রথম 
শ্রেণীর কলেজের ( বি. এ. ক্লাস) রূপ পরিগ্রহ করে। বাঙালির নিজের চেষ্টায় 
ও নিজের অধীনে উচ্চ শিক্ষার কলেজ স্থাপন এই প্রথম । ইংরেজি শিক্ষাকে 
স্থায়ী করবার প্রথম ভিত্তি স্বাধীনভাবে আমাদের দেশে বিদ্যাসাগরই প্রথম 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন £ 

“যিনি দরিদ্র ছিলেন: তিনি দেশের প্রধান দাতা হইলেন, যিনি লোকাচার- 
রক্ষক ব্রাহ্মণ পগ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি লোঁকাচারের 
একটি স্থদুড় বদ্ধন হইতে সমাওকে মুক্ত করিবার জন্য সৃকঠোর সংগ্রাম 
করিলেন, এবং সংস্কৃত বিগ্ায় ধাহার অধিকারের ইয্বত্বী ছিল না, তিনিই 
ইংরেজি বিদ্যাকে প্রকৃত প্রস্তাবে ব্বদেশের ক্ষেত্রে বদ্ধমূল করিয়। রোপণ করিয়! 
গেলেন ।৮-বিদ্ানাগর চরিত” | “চারিত্রপূজা” | 

বিদ্ভামাগরের আবির্ভাব, চরিত্র ও কীতি সম্বন্ধে স্থভাষচন্ত্র তার আত্ম- 
'জীবনীতে যে উক্তি করেছেন তা উদ্ধৃতিযোগ্য £ 

4086 0 06০ ০0171101 061৬/6617 [16 010 8110 1116 176৬. 
791৮/667 [1)6 ০00115961৬201%69 2110 1115 19010815, ০91৮/921) [176 
13198101005 200 1১101001159 (19165 917)61760 ৪ 16 15০---01)6 
র001551 61100901176116 01 9/11101 ৮/85 1১111101152, 0179817012 
*$109292821.11)1576%/ 198 01110012917 50০০৫ [01 79:081655 2110 


উনবিংশ শতাব্দী £ নবযুগের অক্থাদয়ের ধারা ১৩ 


601 ৪, 51000116515 01 1850611) ৪170 ৬/০50610. 00100116 ৪170. ৪০০6109৫ 
59107615911 01086 51110 01 [90011 ৬/18101 ৮489 25198, ০৪০ 15956 
০ 0:58 ৪2/৪9 [010 [71000 99০89190160 ৪০ (০০ 111 
11010190176 0176 ৬650, 85 01) 737815805 ৬/16 110011760 (০ ৫০ ৪0 
290 15521 0০17810018 ৬1085889110: 17150709, ৬/25 01008180 
97 25 21) 01010709005 1১011010 09০০8.176 0116 90116] ০0117800611) 
32175811 01956 2110 [01019501715 01 ৬/০566117 90161706 ৪17৫ 
০1116, 2100 ৮/2.5 ৪, £1:690 509019] 19101170191 9.1)0 191112961101)151, 
080 0111 0106 19515 116 51010 (0 0179 5110016 2,170. 81150616 1116 01 91) 
০100০940% 7১0017016.-4৯1 [11191] 1৯11011] 1১80০-19. 

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন ( ১৮৩৮-১৮৮৪ ) ব্রাঙ্গঘমাজে যোগদান 
করেছিলেন । এর ফলে ব্রাঙ্গমাজে নৃতন শক্তির সঞ্চার হল। মহযির 
সাধনার সঙ্গে যুক্ত হল কেশবচন্দ্রের মননশক্তি ও বাকৃ-বিভূতি। যুবকগণের 
ধর্মশিক্ষার জন্তে ব্রহ্গবিদ্ালয় (১৮৫৯) স্থাপিত হল। মনোমোহন ঘোষ 
(১৮৪৪-১৮৯৬) ও কেশবচন্দ্রের উৎসাহে ও দেবেন্ত্রনাথের অর্থ সাহায্যে ইপ্ডিয়ান 
মিরার” (১৮৬১) সংবাদপত্র প্রকাশিত হল। স্ত্রীশিক্ষ। ও নারী প্রগতি বিস্তারে 
তরুণ ব্রাহ্গরা অধিকতর সচেষ্ট হলেন । 

কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের মধ্যে মহষির আত্মপ্রত্যয় ও ডিরোজিওর ব্যক্তি- 
স্বাতন্ত্যবাদের সঙ্গে খ্রীীয় নীতিবাদের একট। অদ্ভূত সমন্বয় ঘটেছিল বলা চলতে 
পারে। কলকাতার ইংরেজি-শিক্ষিত সমাজ ও যুবসমাজের উপর কেশবচন্দ্রের 
সেদিনের অসামান্য প্রভাবের মূলে ছিল তার তীক্ষ মেধা, অনুপম বাচন- 
ক্ষমতা ও ইংরেজি ভাষায় অসামান্য অধিকার। 

কিন্তু কেশবচন্দ্র ও কেশবাুসারী তরুণ ব্রাঙ্গদের প্রগতিবাদের সঙ্গে সমানে 
তাল রেখে চলা মধ্যপন্থী দেবেন্্রনাথের পক্ষে দীর্ঘদিন সম্ভব হয় নি। স্ত্রী- 

স্বাধীনত1, অসবর্ণ-বিবাহ, পানভোজন সম্পর্কে পুরাতন 
রাহ্মদমাজের দ্বিধা. বিধিনিষেধ লঙ্ঘন, উপবীতহীন এবং অত্রাহ্মণ আচার্ধদের 
বিভক্তি-আদিত্রাঙ্দ দ্বারা ব্রাঙ্গদমাজের উপাসনা প্রভৃতি নানা সংস্কার- 
রা প্রস্তাবকে অকস্মাৎ স্বীকার করে নেওয়া দেবেন্ত্রনাথের 
পক্ষে সম্ভব হল না। এই বিরোধের অনিবার্ধ পরিণতি 
কিসেবে ১৮৬৬ সালে ব্রাহ্মসমাজ প্রথম ছ্বিধাবিভক্ত হল। মহুষির ব্রাহ্মসমাজের 


-১৪ চিন্কানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


নাম হল “আদি ব্রাঙ্গলমীজ” ও কেশবচন্ত্র, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি যে নূতন সমাজ 
সংগঠিত করলেন তার নাম হল “ভারতবধীয় ব্রাঙ্মলমাজ? | 
নবগঠিত “ভারতবরাঁয় ব্রাঙ্মমমাজ” জাতিভেদপ্রথা বর্জন, অসবর্ণবিবাহ 
প্রবর্তন প্রভৃতি সংস্কারপ্রস্তাব কার্ধকর করলেন। তাদের আন্দোলনের 
ফলে ১৮৭২ ্ীষ্টাকে তিন-আইন মতে একপ্রকার অসবর্ণ বিবাহ আইন দ্বার! 
বিধিবদ্ধ হল। ১৮৭৫ সালের প্রথম ভাগে শ্রীরামরুষ্ণের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের 
'সাক্ষাৎ ঘটে এবং ভক্ত কেশবচন্্র তাকে দেখে শ্রন্ধাসম্পন্ন হয়ে পড়েন। 
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি ব্রাঙ্মনেতৃবৃন্দও তাঁর প্রভাবে 
প্রভাবান্বিত হয়ে উঠেছিলেন। তাদের প্রচারেই কলকাতার শিক্ষিত মমাজ 
পরমহংসের বিষয় জানতে পেরেছিল । কেশবচন্দ্রের ধর্মজীবনে এক বিচিত্র 
পরিবর্তন শুরু হয়। তিনি দৈহিক কঠোরতা পালন, স্বপাকভোজন প্রভৃতি 
আরম্ভ করেন, হিন্দু দেব-দেবীর বপক ব্যাখ্যা দিতে প্রবৃত্ত হন এবং ধর্মজীবনে 
.নাঁন। নৃতন সাধনচিন্ত] প্রদর্শন করবার চেষ্টা করতে থাকেন। 
ব্রাহ্মদমাঁজের এ ধরণের পরিবর্তন সকলের পক্ষে স্বাভাবিকভাবেই মেনে 
নেওয়া স্ব হয়নি এবং তাঁর ফলে সমাঁজের মধ্যে নান! মতভেদ ও বিরোধ 
আরম্ভ হয়েছিল। তারপর আবার যখন ১৮৭৮ সালে আপন অগপ্রাপ্তবয়স্কা 
কন্যার বিবাহে কেশবচন্দ্র ব্রাঙ্গদের বিবাহের নিম্নতম 
০5925 বয়ঃক্রমসীমা সম্বন্ধীয় শ্ব-প্রবতিত নিয়ম লঙ্ঘন করলেন 
তখন বিবাদ আরও জটিলতর হল। ক্রমবর্ধমান মতন্ডেদেের 
অনিবার্ধ ফলম্বরূপ অবশেষে "সাধারণ ব্রাঙ্গমমাজ” নামে এক নৃতন সমাজের 
প্রতিষ্ঠা ঘটল | শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বঙ্থ প্রমুখ ব্রাক্মনেতার! এ 
'বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন। সিমুলিয়ার দত্ত পরিবারের তরুণ নরেক্্রনাথ দত্ত 
সেদিন এ বিষয়ে সবিশেষ উত্সাহ দেখিয়ে “সাধারণ পব্রাঙ্গপমাজ'-এর 
সভ্যতালিকাতূক্ত হয়েছিলেন । কেশবচন্দ্রের দলের না হল “নববিধানঃ। 
ধর্ষে ও সমাজে যখন এইরকম আলোড়ন চলছিল 
৮১০৯৫০০৭ তখন স্বাভাবিক নিয়মে বাঙলা সাহিত্য অচল বা স্থবির 
হয়ে থাকেনি। সেখানেও নূতন ভাঙ্গা-গড়ার পালা 
আরম্ভ হয়েছিল। 
১৮৫৯ খ্রীষ্টাবে মধুস্থদনের € ১৮২৪-১৮৭৩ ) শিমিষ্ঠ” নাটক বাঙল। নাট্য- 
রচনার বৈচিত্র্যহীন প্রবাহের মধ্যে প্রথম সার্থকতার দাবি নিয়ে উপস্থিত হল। 
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“পদ্মাবতী? (১৮৬০) রচনার সময় মধুস্থদন প্রথম অমিত্রাঙ্গর ছন্দ নিযে পরাক্ষা 
করলেন । 'মেঘনাদবধ কাব্য? (১৮৬১) ও «বীরাঙ্গনা"য় (১৮৬২) তা উৎকর্ষ 
ও পূর্ণতা লাভ করল। বিপ্লবী কবি বাঙলা ছন্দকে পর়ারের চতুর্দশ অক্ষরের 
বন্ধন থেকে প্রবহমানতায় মুক্তি দান করলেন। অদম্য স্বাধীনতাস্পহ। 
মধুস্থদূনের রচনাকে নৃতন যূল্যে অভিষিক্ত করেছিল। “মেঘনাদবধ” কাব্যে 
স্বাধীনতাপিপাস্থ বাঙালি তার হৃদয়ের মর্মভেদী হাহাকারের প্রতিধ্বনি শুনতে 
পেল। চিরাচরিত ধারণায় পরিপুষ্ট পৌরাণিক চরিব্রগুলি সম্পূর্ণ নৃতন 
জীবনবোধ, আদর্শ ও মানব-রসে উজ্জীবিত হয়ে 'মেঘনাদবধ', “বীরাঙ্গনা, 
প্রভৃতি কাব্যে বাঙালি পাঠকের সামনে নবীনরূপ পরিগ্রহ করল। ভাষা, 
ছন্দ, প্রকাশভঙ্গি, চরিত্রচিত্রণ_সবকিছুর ক্ষেত্রেই শিল্পী বাঙালি পাঠককে 
'নৃতন পাত্রে পুরাতন স্থরা পরিবেশন করলেন? । 

এই সময়ে বাঙলা সাহিত্যে আর এক বিপ্রবের শ্ছচনা করেছিল দীনবন্ধু 
মিত্রের (১৮২৯-১৮৭৩ ) 'নীলদর্পণ” (১৮৬০ ) নাটক । নীলকরদের পৈশাচিক 
অত্যাচারে জর্জরিত বাঙলার চাষীর রক্তাক্ত জীবন এই নাটকে অদ্ভুত 
বাস্তবতার সঙ্গে চিত্রিত হল। নানাস্থান ও নান! মান্রষ 
সম্বন্ধে লেখকের নিকট ও নিবিভ অভিজ্ঞতা “নীলদর্পণ'কে 
একটি বিশেষ মর্যাদা! দান করেছিল। নীলদর্পণের মধুস্দন-রুত ও পাত্রী লং 
প্রকাশিত ইংরেজি তর্জমা! বিলেতেও কি রকম আলোড়নের কষ্টি করেছিল তা 
সাহিত্যের ইতিহাস পাঠকদের অজানা নেই । 

অন্যদিকে ভূদেব মুখোপাধ্যায় (€১৮২৫-১৮৯৪ ) মহাশয়ের মননযূলক 
আচার-প্রবন্ধ, পারিবারিক প্রবন্ধ ও সামাজিক 
প্রবন্ধ গুলিতে জাতির সেদিনের নানা সমস্যা আলোচিত 
হচ্ছিল। জাতির সমস্যা সম্বন্ধে লেখক পাঠক-সাধারণকে জিজ্ঞান্থ অবহিত ও 
সচেতন করে তুলেছিলেন । 

বাঙ্ল! সাহিত্য যখন মধুস্থদন, দীনবন্ধু, ভূদেবের রচনার মধ্য দিয়ে হৃতন 
শক্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করেছে তখন বাঙলার চিন্তা ও সাহিত্যের ভূমিতে আর- 
এক মহৎ প্রতিভার আবিভাব ঘটেছিল; তিনি খষি 
বঙ্কিমচন্দ্র ( ১৮৩৮-১৮৯৪ )। বঙ্কিম-এর আবিভাব 
বাউল! সাহিত্যকে অকন্মাৎ কৈশোর থেকে যৌবনে উপনীত করল। 
১৮৭২ থ্রীষ্টাকে বঙ্গদর্শন, প্রকাশিত হল এবং রকীন্তরনাথের 'ভাষায় 


দীনবন্ধু ও নীলদপণ 


ভূদেব মুখোপাধায় 


বহ্কিমচন্দ্র 


১৬ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


“বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আপিয়! বাঙালির হৃদয় একেবারে লুট করিয়া 
লইল ।”__জীবনস্থতি। 
বঙ্গদর্শনের পূর্বেও ইঈশ্বরচন্ত্র গুপ্টের “সংবাদপ্রভাকর” (১৮৩১), 
অক্ষয়কুমারের “তত্ববোধিনী” (১৮৪৩), রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ( ১৮২২-১৮৯১) 
“বিবিধার্থ সংগ্রহ* (১৮৫১), প্যারীচাদ মিত্র ও রাধানাথ 
শিকদারের “মানিক পত্রিকা” (১৮৫৪), “ছ্বারকানাথ 
বিছ্যাতৃষণের? ( ১৮২০-১৮৮৬ ) “সোমপ্রকাশ” (১৮৫৮), 
প্রভৃতি পত্রিক তত্ব ও মননের ক্ষেত্রে যথেষ্ট মৌলিকতা এনেছিল তাতে 
সন্দেহ নেই। কিন্তু বঙ্কিমের রচনায় রগুনের সঙ্গে মননের, অন্ভূতির সঙ্গে 
বুদ্ধির এমন একটা! সামঞ্জস্য হল যা পূর্বব্তীরদের লেখায় ছুর্লভ। বাঙলা ভাষা 
তার হাতে নৃতন শক্তি ও গতি লাভ করল। 
কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা, মধুস্থদন ও দীনবন্ধুর নাটক, নৃতন নূতন পত্র- 
পত্রিকার অভ্যুদয়, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ ও উপন্তাস প্রভৃতি এইসময় শিক্ষিতদের 
মনে একট। প্রবল ভাবের জোয়ার এনে উপস্থিত করেছিল । 
বঙ্কিমের রচনায় এতো! দিনের দীর্ঘপোধিত নানা পরম্পরবিরোধী চিন্তার 
বন্দ সৃষ্টিশীল প্রতিভার সংস্পর্শে নূতন তাত্পর্যে মণ্ডিত হয়ে প্রকাশ পাবার পথ 
খুজে পেল। চিন্তারাজ্যের নানা 'বপ্লব ও প্রতিবিপ্রব, সংস্কারবাদ ও 
পুনরুজ্জীবনবাদ সে স্ময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের বলয়ে বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর 
গ্রন্থির স্ট্টি করে চলেছিল। বঙ্কিমের ভাবনা ও মুখর লেখনীতে যুগের সে 
জটিলতা অধিকতর বাঙময় হয়ে উঠল। পাশ্চাত্য যুক্তি 
5 ও মননশীলতার প্রতি আগ্রহ এবং স্বদেশের অতীত এতিহ্া 
রূপায়ণ_নৈয়ায়িক ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সুগভীর মমতা ও শ্রদ্ধাবোধ, এই 
8 শিগী ছুই-এর ছন্দে ও মমবায়ে তার উপন্যাস ও প্রবন্ধাদি যুগের 
মানসিকতাটিকে. স্প্টতরভাবে পরিচেয় করে তুললো । 
তার রচনায় এদেশের প্রাচীন ভাবনা, বিশ্বাস ও চরিত্রের যুগোপযোগী নৃতন 
মূল্য অবধারণ, হিন্দু ধর্মকে বিশ্বধর্মের পটভূমিকায় স্থাপন করে দেখার আগ্রহ 
সহজেই চোখে পড়ে । তার কষ্ণচরিত, ধর্মতত্ব গ্রন্থ ও উপন্যাসের নান! চরিত্র 
তার পরিচয় বহন করছে । একদিকে প্রাচীন বিশ্বাসের প্রতি সহজাত শ্রদ্ধা, 
অন্তদিকে পাশ্চাত্য্েব যুক্তিমুখীনতা৷ ও নবধুগের মানবযূল্যবোধ সম্বন্ধে সুগভীর 
গ্রহ, এই ছুই আকর্ষণের মধ্যে অঙ্টা বঙ্কিমের চিত্ত বার বার আন্দোলিত 


বঙ্কিমের লেখনী-_ 
রগ্রীন ও মননের সমন্বয় 
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হয়েছে। এই আন্দোলনের স্বচ্ছতর প্রকাশ ঘটেছে সেখানেই, যেখানে শিল্পী 
বঙ্কিম জীবনের সহজ ধর্মের স্বীকৃতি দিয়েছেন ; কারণ সেই ক্ষেত্রে 
নৈয়ায়িক বঙ্কিমের সঙ্গে শিল্পী বঙ্কিমের একটি দন্বও প্রকট 
রঃ দা চে হয়ে পড়েছে। তাই “বিষবৃক্ষে" কুন্দনন্দিনীর প্রেম ও নগেন্দর- 
শিল্পী বন্ধিম দেবেন্দ্র-হীরার প্রবৃত্তির তীব্রতা ও প্রবলতার ভূমিতে 
আদর্শবাদী বঙ্কিম বিষবৃক্ষকে মুকুলিত করেছেন এবং 
শেষ পর্যন্ত দেখিয়েছেন কেমনভাবে সেই 'বিষবৃক্ষের ফল ফলিল'। এখানেই 
তিনি ক্ষান্ত হননি । গ্রন্থশেষে আশ! প্রকাশ করেছেন, “বিষবৃক্ষ" শেষ হল 
এবং তার ফলে পাঠক-লাধারণের “ঘরে ঘরে অমুত ফলিবে”। কিন্তু সকল- 
কিছু সত্বেও কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুর মতোই কুন্দনন্দিনীর ষে মানস-সত্যের 
সমস্ত! সুবিপুল সহান্ভৃতির সঙ্গে গ্রন্থমধ্যে স্বীরুত হয়েছে তার 
কোনে। সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়নি ; এবং সেই অকারণে অভিশপ্ত 
জীবন-সত্যের বেদনাই সহ্গদয় পাঠকচিত্তকে তীত্র নিবি কারুণ্যে 
ভরে তুলেছে। 
চন্দশেখর” (১৮৭৩) উপন্তাসে প্রতাপশৈবলিনীর বাল্যপ্রেম অভিশপ্ত 
হয়েছে । ওপন্যাসিক মন্তব্য করেছেন, “বাল্যপ্পেমে বুঝি কিছু অভিসম্পাত 
আছে" । বিবাহিতা শৈবলিনীর প্রতাপের প্রতি যে প্রেম শৈবলিনীকে 
গৃহত্যাগিনী হতে বাধ্য করেছে ত যে “পাপ? এবং শৈবলিনী যে পাপীয়সী, 
তা উপন্তামের খগুগুলির নামকরণের মৃহুর্তেই সর্বাগ্রে নৈয়ায়িক বদ্ছিম 
স্থনিদিষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে দিয়েছেন এবং সেই পাপ ক্ষালনের জন্যে 
জীবৎকালেই শৈব্লিনীকে দীর্ঘ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়েছেন। শৈবলিনী 
যে কায়িক পবিত্রতা হারায়নি তাও অবলুপ্তজ্ঞানা৷ শৈবলিনীর মুখ দিয়ে ও 
নবাবদরবারে ফস্টরের মুখ দিয়ে অতিপ্রাককৃত উপায়ে বা যৌগিক বলের 
সাহায্যে স্বীকার করিস্জে নিয়ে লেখক একদিকে গ্রন্থমধ্যে যেমন নায়ক 
চন্দ্রশেখর ও অন্যান্য পাত্র-পাত্রীকে নিশ্চিন্ত করেছেন, অন্যদিকে তেমনি 
দেহসর্বন্ব পবিত্রতার স্থমিদিষ্ট সংস্কারে অভ্যস্ত সেদিনের পাঠকসাধারণকেও 
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবার স্থযোগ দিয়েছেন। অবশ্ত তার সঙ্গে হুদীর্ঘকাল 
প্রবল কষ্টসাধ্য ব্রত-আচরণ ও তপস্যা, নিয়ত পতি-ধ্যান ও প্রচুর কচ্ছমাধনার 
মধ্য দিয়ে শৈবলিনীর চিত্তের পরিশুদ্ধি অর্জনের চিত্রও তিনি সবিস্তারে 


উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু এতো স্থৃচির প্রয়ামসাধ্য পরিশুদ্ধি-অর্জনের 
৮ 
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বিস্তৃত পরিচয়ের পরও যখন উপন্যাসের শেষে আমর] খৈবলিনীকে প্রতাপের 
উদ্দেশ্যে কাতরভাবে বলতে শুনি__ 

“স্বামী যদি আমায় পুনর্বার গ্রহণ করেন, তবে মনের পাপ আবার লুকাইয়া 
রাখিয়! তাহার প্রণয়ভাগিনী হওয়া কি উচিত হয়?” 

অথবা-__ 

“আমি সখী হইব না। তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই ।'-.***** যত 
তুমি এ পৃথিবীতে থাকিবে, আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিও না। স্ত্রীলোকের 
চিত্ত অতি অসার, কতদ্দিন বশে থাকিবে জানি না। এ জন্মে তুমি আমার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না”_ 

তখন পবিভ্রতালাভের জন্য এই প্রবল কচ্ছ্রসাধনার তাৎপর্য ও সার্থকতা 
সম্বন্ধে আমাদের সংশয়ান্বিত ও দ্িধাগ্রন্ত হওয়! খুবই স্বাভাবিক; কারণ 
শৈবলিনীর এই উক্তিই প্রমাণ করে দেয় যে, গঙ্গার বুকে প্রতাপকে স্পর্শ করে 
ষে নারী একদিন প্রতাপকে নিম্বুত হওয়ার কঠিন নির্মম শপথ করে 
উচ্চারণ করেছিল “আজি হইতে তোমাঁকে ভুলিব।...আজি হইতে খৈবলিনী 
মরিল।”__সেই নাঁরী-সত্তা নির্মম শপথ উচ্চারণ ও তার পরবতী দীর্ঘ উন্মত্ত 
ও প্রবল রুচ্ছসাধনার মধ্যেও প্ররুত প্রস্তাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয় নি। সকল 
শপথ ও অতিপ্রাকৃত শক্তি প্রবলতর জীবন-ধর্মের কাছে শেষপর্যন্ত ব্যর্থ 
হয়ে ০গছে। ৰা | 

আনন্দমঠ (১৮৮০-১৮৮২ ) উপন্যাসেও এই ভাবটি দুর্লভ নয়। আনন্দ- 
মঠে সন্তানদের স্বাজাত্যবোধ ও ব্রতনিষ্ঠার মহনীয়তা অপরিসীম শ্রদ্ধার সঙ্গে 
চিত্রিত হয়েছে তাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সকল আদর্শবাধিতা ও রণোন্মাদনার 
ঘনঘটাকে আচ্ছন্ন করে দিয়ে একটি স্থুর বারবার সমগ্র উপন্তাসখানিকে 
আলোড়িত করে তুলেছে_-“এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?” “আনন্দমমঠ”- 
এর আর সকল আবেদনকে স্বীকার করে নিয়েও জীবানন্দ-ভবানন্দের 
চরিত্রের দৃঢ আদর্শবাদ ও নিষ্ঠার ধাতব কাঠিন্য কেমন ভাবে এই প্রবলতর 
জীবনধর্মের কাছে গৌণ হয়ে গেছে তারই স্বীরৃতি কি উপন্যাসখানিকে 
অন্যতম মহৎ মর্যাদ1 ও মূল্যে অভিষিক্ত করে নি? 

বঙ্চিমের কোনে! ওপন্থাসিক কৃতির অবধারণ উপরের আলোচনার 
উদ্দেশ্য নয়। একদিকে বিধিবদ্ধ আচার, ধারণা ও আদশবাদিতার প্রতি 
আসক্তি, অন্যর্দিকে জীবন-ধর্মের বলিষ্ঠ স্বীরূতি ও মানব-সত্তার মুল্যবোধ-_এই 
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কুই বিপরীত আকর্ষণে দ্িধান্বিত সেদিনের যুগমানসিকতাটি কেমনভাবে 
যুগচিন্তার বিশিষ্ট গ্রতিড় একটি স্ু্িশিল প্রতিভার সংশয়ের মধ্য দিয়ে আত্ম- 
প্রকাশ করেছিল তারই যৎসামান্ত দৃষ্টান্ত তুলে ধরবার চেষ্টা কর। হয়েছে 
এর মধ্যে। 
উনিশ শতকের বাঙালির সাধনায় বঙ্কিমের আরও ছুটি বড়ো দান হল, 
স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশসেবার মন্ত্রটিকে দুঢতর ভাবে স্বদেশবাসীর চিত্তে 
প্রতিষ্ঠিত কর] এবং সাম্যবাদ ব! সমাঁজতঙ্থের সুরটির সঙ্গে বাঙালি মনের 
পরিচয় ঘটানে]। সার্থক সাহিত্যরস হ্জনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমের লেখনী বাঙলার 
ধমনীতে ধমনীতে সঞ্চারিত করেদিয়েছিল “বন্দেমাতরম্” 
বঙ্ষিমেব চিন্থায 
স্বাদেশিকনা ও নাদাবাদ এর উজ্জীবন মন্ত্র। বঙ্গদর্শন” শুধু বাঙালির হৃদয় লুঠ 
করেই ক্ষান্ত হয় নি, জাতির হৃদয়কে তা! সযৃহরূপে 
উদ্বোধিত ও সন্ভীবিত করে তুলেছিল নৃতন যুগের মাতৃমন্ত্রে। সে মা 
হলেন সৃজল।| স্থফল। মলয়জশীতিল। শন্তশ্তামল। রিপুদলবারিণী দেশমাতৃকা ! 
সন্তানদের চিন্রশতদলে স্বদেশমাতার চিন্ময়ী মৃতির প্রতিষ্ঠা ও সেই পূজার 
উদ্বোধনমন্ত্র উচ্চারণ তা স্বদেশসেবার সঙ্গে অধ্যাত্ব-জীবনের সেতুবন্ধনের 
কৃতিত্ব সেদিন নিশ্চিতরূপে খনি খবিক্‌ বঙ্কিমের। তাই এতিহাসিক 
সন্যাসী-বিদ্বোহের সন্বাসীরা বহুল পরিমাণে আদর্শাষিত হয়ে 'আনন্দমঠের 
সত্যাশ্রয়ী, স্তকঠোরব্রতনিষ্ঠ, স্বদেশসেবায় উতসর্গীরুত প্রাণ আত্মিক সম্পদে 
প্রধল এক্তিশ[লী সন্তানদলে 'পরিণত হয়েছে “দেবী চৌধুরাণী” উপন্তাসের 
দেবী চৌধুরাণী বা ভবানী পাঠক গুভৃতি টরিত্রও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা! 
'যেতে পারে | 
বন্দেমাতরম্-মন্ত্র ও স্বদেশের মাতমৃতিকে দেশবাসীর চিন্তায় ও তপস্যায় 
স্থমহৎ আদর্শে মুড্রিত করার রুতিত্ব দ্বিধাহীন ভাবে যেমন ঝষি বঙ্কিমের, 
তেমনি ব্যাপকতর চিন্তাপ্রবাহের পটভূষিকায় বিচার করলে সেদিন স্ুদূরের 
নবজাতক সমাজতন্ত্রের সঙ্গে বাঙালির সামান্য শীণ পরিচয়টুকু সংঘটিত করার 
গুথম প্রয়াসও বোধ হয় তারই । “সাম্য” গুবন্ধ ও কমলাকান্তের দপ্তর+ 
এর কোনে। কোনে। অংশ এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। 
২সবঙ্কিমের রচনায় স্বাজাত্যবোধের প্রকাশ ঘটবার বেশ কিছু পূর্বেই কিন্ত 
বাঙালির চিত্তে তার স্চচন। দেখা দিয়েছিল । এরাই স্বাভাবিক, কারণ সার্থক 
সহদয় সাহিত্যিকের মর্যলোকে জাতির নাড়ি-স্পন্দনের অনুরণন অবশ্থন্তাবী। 


হ০ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


সিপাহীবিদ্রোহ (১৮৫৭ ), নীলকরদের পৈশাচিক অত্যাচার ও নীল বিদ্রোহ, 
উনিশশতকে স্বদেশ. বাঁওলার প্রত্যন্তদেশে সাঁওতাল বিদ্রোহ-_ প্রভৃতি 
চিন্তার উদ্বোধনের  ঘটনাবলীর উত্তেজনা ও আলোড়ন অনেক পূর্বেই 
পটুমি বাঙলার জড সমাজের মূলে নাডা দিয়েছিল,_-সে সময়ে 
হুরিশচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৪-১৮৬১ ) মনস্থিতা ও সাংবাদিকতা শ্রদ্ধার 
সঙ্গে ন্মরণীয়। হিন্দুপেট্রিয়ট (১৮৫৫ ত্বীঃ_হরিশচকন্জর কর্তৃক সম্পাদনাভার 
গ্রহণ) নামে ইংরেজি সাপ্তাহিকে অগ্রিব্ী লেখনী চালিয়ে তিনি দেশের কথা, 
জনসাধারণ ও বিদেশী শাসকদের সামনে তুলে ধরেছিলেন । তার লেখনী 
লর্ড ভালহৌমির অযোধ্যাধিকারের সমর্ধ অগ্নি উদ্গীরণ 

সাংবাদিক হরিশচন্দ্ 
ও হিন্দুপেটিয়ট করেছিল, সিপাহী বিদ্রোহের সময় ক্যানিং-এর পৃঠপোষক 
হয়ে দেশে শান্তি স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছিল ও দেশের 
সাধারণ মানুষকে সেদিনের রাজরোষ থেকে মুক্তি পেতে অনেকাংশে সহায়তা 
করেছিল, আবার নীলকরদের অমানুষিক অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে 
তীব্র অভিযান চালাতেও কুন্তিত হয় নি। হরিশচন্দরের সাংবাদিকতাই যে 
দীনবন্ধু মিত্রকে 'নীলদর্পণ' (১৮৬) নাটক রচনায় প্রবুদ্ধ করেছিল তার 
ধ্রতিহাসিক নিদর্শন ছুলভ নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে হরিশচন্দ্রের বিপ্লবী 
সাংবাদিকতাই সাহিত্যভাত্ক লাভ করেছিল দীনবন্ধুর লেখনীতে। কুষ্ণনগরের 
কৃষকষন্যা। হরমণি 101001785- র কুণ্তির ছোট সাহেব 401)11)810 177115-এর 
দ্বারা অমানুষিকভাবে অত্যাচারিত হওয়ায় তার বিরুদ্ধে হরিশচন্দ্র নারী- 
নির্যাতনের অভিযোগ এনেছিলেন তার সংবাদপত্রের পাতায়। 1২০৮. 
[০%172196501. নীল-কমিশনে তার সাক্ষ্যে এ কাহিনী বিবৃত করেন। সে- 
ঘটনাই মর্মস্পর্শী শিক্পরূপ লাভ করেছে 'নীলদর্পণে" ক্ষেত্রমণির কাহিনীতে । 
হরিশচন্দ্রকে এর জন্তে নীলকরদের তীব্র আক্রমণের সন্মুখীন হতে হয়েছিল এবং 
মানহানির অভিযোগে বিচারের কাঠ.গড়ায় দাড়াতে হয়েছিল। তার শেষ 
জীবন বিড়ম্বনায় ও উতৎপীড়নে জর্জরিত। কিন্তু গীড়নের ভীতি সাংবাদিক 

হরিশচন্দ্রের সৈনিকবৃত্তি ও যোদ্ধ মনোভাবকে নিজিত করতে পারে নি। 
স্বদদেশিকতার এক বিশেষ বিকাশ. হ্যাশন্াল পেপার" সাপ্তাহিক 
পত্রের সম্পাদক নবগোপাল ম্যঢিতর্ং ধলা নামক মেলা ও 
প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠায়। দেশে? রি বিভাগের সবর্ণেখ্ধীর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে 
এ মেলার যোগ ছিল শনি াস্্বী এ স্ঘন্ধে লি 
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"বঙ্গসমাজের ইতিবৃত্তে ইহ। একটি প্রধান ঘটনা! , কারণ সেই যে বাঙালির 
মনে জাতীয় উন্নতির স্পৃহা জাগিয়াছে তাহ! আর নিজ্রিত হয় নাই। 
_-রামতন্চ লাহিডী 9 তত্কালীন বঙ্গসমাজ। 
নিউ এজ ১ম সং পৃঃ ২৫৭। 
১৭৮৮ সালের চেত্র সংক্রান্তিতে হিন্দুমেলার অধিবেশন হল। গণেন্্রনাথ 
ঠাকুর সম্পাদক ও নবগোপাল মিত্র এর সহকারী সম্পাদক। স্বদেশীয় সাহিত্য 
সঙ্গীত, শিল্প, স্বাস্থ্যচ্ঠ! প্রভৃতি সকলকিছুর পুনবিকাশে 
উৎসাহদানের সাহায্যে জাতীয় স্বাবলম্বন-বৃত্তিকে জাতীয় 
চিত্তে উদ্দীপ্ত করে তোলাই ছিল এই মেলার উদ্দেশ্ত | সেকালের বহু 
মনীষীর উৎসাহ ছিল এর পিছনে । ঠাকুর বাড়ির অনেকে এ বিষয়ে 
উৎসাহের সঙ্গে বিশেষ ভুমিকা গ্রহণ করেছিলেন ।, রবীন্দ্রনাথ “হিন্দুমেলা' 
সম্বন্ধে বলেছেন £ রি 
“ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়। ভক্তির সহিত উপরি £ষ্টাসেই প্রথম হয় ।” 
প্রসঙ্গক্রমে স্মধণ করা যেতে পারে যে, এই হিন্দ মেলার দশম বাধিক 
উত্সবে (১৮৭১ শ্রীঃ) বালক রবীন্দ্রনাথ একটি জ্ঞালাময়ী কবিতা পাঠ করে- 
ছিলেন। খন দেশীয় ভাষা সম্বন্ধে লড লিটনের প্রেস আকৃটু আইন বলবৎ 
থাকায় সে কবিত। কোনো সাময়িক পত্রিকায় স্থান পায় নি। কিছু পরিবর্তন 
করে সেটিকে জ্যোতিরিন্দনাথের ব্বপ্রময়ী' নাটকে মধাযুগীয় বীরের সংলাপের 
মধ্য দিয়ে বিবৃত করা হয়েছিল । এই কৰিতাপাঠের উল্লেখ “্ীবনস্থৃতি”তে 
আছে (পূঃ ১৪৭ )| 
জাতীয়তাবোধের জাগবণের ইতিহাসে আর একটা বডেো৷ ঘটনা! হচ্ছে 
আনন্দমোহন বস্ত (১৮৪৭-১৯০১৬) স্থরেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫ ) 
প্রভৃতির নেতৃত্বে ভারতসভার প্রতিষ্ঠ। (ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন, ১৮৭৬ )। 
দেশের যুবসমাজকে রাজনীতি ও আন্দোলন শিক্ষ1 দেওয়া ও ম্বাজাত্যবোধে 
অন্ুশীলিত করা ছিল এ সভ। প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য | দেশের সবচেয়ে বলিষ্ঠ ও 
সংগ্রামী অংশের চেতনায় এ এক নৃতন বিপ্লবের অঙ্কুর তাতে সন্দেহ নেই। 
সম্মিলিত ও সণগঠিতভাবে ব্যাবহারিক রাজনীতির অনুশীলনেও এটি নবীন 
পদক্ষেপ। পরবর্তী কালে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল জাতীয় 
মহাসমিতি (10180 0861078] ০০67659 ) স্থাপনের বীজ-ও সেদিনের এই 
প্রয়াসের মধ্যেই সুপ্ত ছিল (১৮৮৫ ?) একথা! আজ সকলেরই জানা। 


হিন্দুমেল] 


২২ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


১৮৭৮ সালের পর থেকে এদেশে হিন্দুধর্ষের পুনরুখানের একটি 
আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে । পরিব্রাজক সন্যাসী কৃষ্গ্রসন্ন 
সেনের সনাতনধর্ম গ্রচার ও কর্মোৎসাহ এবং পণ্ডিত 


হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন- 

টি * শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দুশাস্ত্রের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক 
কৃষ্প্রসনন সেন, শশধর ব্যাখ্য। প্রভৃতি যেমন একদিকে এই পুনরুজ্জীবনবাদের 
তর্কচূড়ামণি, চন্দ্রনাথ 

বহ, বঙ্ছিমচ্্ আন্দোলনে সক্রিয় হয়েছিল, তেমনি অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র, 


চন্দ্রনাথ বন্ধু প্রভৃতির মতো মনীষীদের চিন্তাও সনাতন- 
ধর্মকে বিশ্বধর্ম ও মঙ্গলধর্মের পটভূমিকায় প্রত্যক্ষ করতে সচেষ্ট হয়েছিল। 
আচার-জর্জরিত হিন্দুধর্মকে বিচার ও যুক্তির পরিশোধনে আবর্জনা ও 
মালিন্যমুক্ত করে আদর্শায়িত ভূমিতে প্রতিষ্ঠাদানই ছিল শেষোক্ত প্রয়াসের 
লক্ষ্য | 
অন্যন্দকে স্বামী দয়ানন্দ সরম্বতী (১৮২৪-১৮৮৩ ) প্রথমে বোম্বাই নগরে 
বারী (১৮৭৫), ও পঞ্জাবে (লাহোর নগরে, ১৮৭৭) আর 
থিয়োসফিকাল সমাজের; প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বৈদিক ধর্মের পুনরুখানের 
সোসাইটি উদ্দেগ্য নিয়ে। কর্ণেল আলকটু ও মাদাম ব্রাভাস্কির 
(76008 709৮:০50% 18865] ) চেষ্টায় বোম্বাই সহরে স্থাপিত হয়েছিল 
“থিয়োনফিক্যাল সোসাইটি' | 
এদিকে বাঙলার বুকে আবিভূ ত হয়েছিলেন শ্রীশ্ররামকুষ্জ (১৮৩৩-১৮৮৬)।' 
তাঁর লোকোত্তর চরিত্র ও প্রবল আকধণী ক্ষমত1 একসময় প্রতাপচন্দ মজমদার 
বিজয়কুষ্ণ, কেশবচন্দ্র শ্রভৃতির মতো সেদিনের চিস্তা- 
শ্রীরামকৃষ্ণ টি 
বিদ্দেরও যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল এ কথা সকলেরই 
জানা । প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র ও পুরাণাদির চিন্তাধারাকে আপন জীবনে 
প্রয়োগ করে তার সত্যতা ও সারবত্াকে জনমানসে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে 
শ্রীরামকৃষ্ণের প্রয়াস সেদিনের পুনরুখানবাদের আন্দোলনে একটি শক্তিশালী 
সংযোজন । তার সঙ্গে তার “যত মত তত পথ" বাণী যুগোপযোগী ও যুগ- 
প্রয়োজনীয় পরমত-সহিষ্ণুতা ও সমন্বয়-ধমিতার স্থরটিকে বহন করে নিয়ে এল। 
যুগের নানা বিপরীতমুখী ছন্দের পটভূমিকায় সংগঠনশীল চিস্তার জাগরণে এই 
সহিষ্ণুতা ও সমন্বয়ের বাণীর-ও নিশ্চয়ই একটা বিশেষ প্রয়োজন ছিল। 
বাঙলার ধর্ম ও সমাজ জীবন যখন এইভাবে নানা বিপরীতমুখী সংস্কার- 
আন্দোলনে আলোড়িত হচ্ছে, বাঙলার সাহিত্যক্ষেত্র যখন বঙ্কিমের. 
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'বঙ্গনূশন'-এর আত্মপ্রকাশের পর নৃতন প্রাণবন্ায় উচ্ছৃমিত হয়ে উঠেছে, 
বাঙলার জাতীয় জীবন যখন “হিন্দুমেলা” “ভারতসভা" প্রভৃতি স্থাপনার মধ্য 
দিয়ে স্বাজাত্যবোধের মন্ত্রে নৃতন করে দীক্ষা লাভ 
করছে,-এমনসময়ে জাতীয় চিত্তের জাগরণের ত্রিবেণী- 
সংগমে উনবিংশ শতকের শেষভাগে চিন্তার ক্ষেত্রে প্রায় 
একই কালে আবিভূতি হয়েছিলেন রবীন্ধনাথ ( ১৮৬১-১৯৪১) ও স্বামী 
বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)। সেদিন সংস্কার-পুনরুজ্জীবন-সমন্বপ্-মানবতাবোধ- 
সমাজতন্ব গুভূতি আদর্শ অবলম্বন করে নান। বিচিত্র চিন্তাধারা ও আন্দোলন 
নান। ব্যক্তিত্বেরে আশ্রয়ে জাতীয় জীবনে যে বিভিন্ন সংঘাত আবর্ত ও 
আলোডনের ষ্টি করে চলেছিল, সেগুলি উনবিংশ শতাব্দীর শেযার্ধে আবিভূত 
এই ছুই যুগপুরুষের চিন্তা ও কর্মের মধ্য ধিয়ে বিচিত্রতর সামঞ্ত্ত, ব্যাপ্তি ও 
তাৎপর্য লাভ করে জাতীয় জীবনে একটি বিশেষ হষ্টিশীল ভূমিক] গ্রহণ 
করেছিল। ছুই চিন্তানায়কের চিন্তার আলোচনা প্রসঙ্গে সে তাৎপর্য স্পষ্ট 
হয়ে উঠবে । 


বিবেকানন্দ ও 
রবীন্সনাথ 


দ্বিতীক্স পব্বিতচ্ছদ 


পারস্পরিক প্রত্যক্ষ-পরিচষয়ের সম্ভাব্যতা এবং 
পারিবারিক প্রতিবেশ ও পরিবেশ 


রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ, উভয়েরই আবির্ভাব হয়েছিল প্রায় একই 
সময়ে। দুজনের জন্মের কালগত ব্যবধান খুবই অল্প। রবীন্দ্রনাথের জন্ম 
১৯৬১, বিবেকানন্দের ১৮৬৩ খ্ীষ্টাবে। 

উভয়েই বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান ও সম্রাস্ত পরিবারের সম্তান। কিন্তু ধ্যান- 
ধারণ! ও বিশ্বাসে উভয় পরিবার এক ছিল না । একটি ছিল ব্রাহ্ম, অপরটি 

হিন্দু। একজন জোড়ার্সাকোর ঠাকুর পরিবারের দেবেন্দ্র- 
প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ 
ভলরিলনানিএর নাথের কনিষ্ঠ পুত্র, অপরজন সিমুলিয়ার দত্ত পরিবারের 
সম্ভাব্য পরিচয় ও বিশ্বনাথের জ্যেষ্ঠ সন্ভতান। বিবেকানন্দের তখন নাম 
ঘনিষ্ঠতার স্ুযোগ- 
হুবিধা ছিল নরেন্দ্রনাথ দর্ত। উভয় কলকাতা মহানগরীর 
সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন উত্তর কলকাতার প্রায় এক 

পাড়াতেই ; তবু উভয়ের কোনো ব্যক্তিগত যোগাযোগ, পরিচয় বা ঘনিষ্ঠতার 
স্বস্পষ্ট কোনো নজির পাওয়া যায় না, যদ্দিও এই ঘনিষ্ঠতা না ঘটাই ছিল 
অস্বাভাবিক । এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় তার “ছুই মনীষী; গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে উভয়ের সভ্াব্য ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধে 
যে অন্তমান ও মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য £ 

“রবীন্দ্রনাথের জোষ্ঠ ভ্রাতা ছিজেন্জনাথের পুত্র ছিপেন্দ্র নরেন্দ্রের সহপাঠী 
ছিলেন। সেই স্ত্রে তিনি জোড়ার্সাকোর ঠাকুর বাড়িতে আসতেন। 
সেকালের বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্র সপ্তীবনীর সম্পাদক ছিলেন কষ্ণকুমার মিত্র । 
তার বিবাহ হয়েছিল রাজনারায়ণ বস্থুর কন্যার সহিত। এই মহিলার 
ভায়েরীতে লিপিবদ্ধ আছে যে, তীরের সেই বিবাহ উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ রচিত 
কয়েকটি সঙ্গীত গাওয়। হয় এবং বিবেকানন্দ স্বয়ং তা গেয়েছিলেন। রবীন্দ্র- 
নাথ তখন ছিলেন তরুণ উদীয়মান কবি। আর বিবেকানন্দ তখন ছিলেন 
উচ্চশিক্ষিত, প্রতিভাদীপ্ত তরুণ যুবক । সঙ্গীতে ছিল তার বিশেষ অনুরাগ । 
স্থগায়ক হিসেবে কিছু খ্যাতিও তিনি অর্জন করেছিলেন । এই স্ন্রেই রবীন্ত্র- 
নাথ রচিত গানগুলি গাইবরি ভার পড়েছিল তরুণ গায়ক নরেন্ত্র নামে পরিচিত 
বিবেকানন্দের উপর। সেই উপলক্ষ্যে তার। নিশ্চয়ই পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য 


লাভ করেছিলেন ।” পৃঃ ১৭৮। ১ম সং। 


পারিবারিক প্রতিবে ও পরিবেশ ২৫ 


ঠাকুর বাঁডির সঙ্গে বিবেকানন্দের ঘনিষ্ঠ'তার সবচেয়ে প্রামাণ্য প্রত্যক্ষ 
বিবরণ মিলতে পারে বিবেকানন্দের বাল্যবন্ধু দিপেন্্রনাথের সহধমিণী রাজা 
রামমোভনের নাতনীর মেয়ে হেমলত। ঠাকুরের ( বড়ম। ) স্বৃতিকথার মধ্যে । 
বিশ্বভারতী এবং শান্তিনিকেতন আশ্রমিক-সংঘের যুক্ত উদ্যোগে ১৯৬৬ সালের 
১২ই ফেব্রুয়ারি পুরী গৌরবাটিশাহি সমৃদ্রতীরে তাকে যে শ্রদ্ধার্ধ দেওয়া হয় 
সেই শ্রদ্ধার্থ উৎসবে তিনি যে প্রতিভাষণ দেন সেই স্মৃতিকথা 'পুরোনো৷ কথা' 
শিরোনামে দেশপত্রিকায় (২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ ) প্রকাশিত হরেছে। সেই 
প্রতিভাষণের কিছু অংশ এই স্থত্রে এখানে উদ্ধত করা৷ ঘেতে পারে £ 

“আমার স্বামী আর স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন বাল্যবন্ধু; একই সঙ্গে এরা 
জেনারেল আ্যাসেম্বলি স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন। সন্্যাসধর্ম 
নেওয়ার আগে তিনি প্রায়ই আমার স্বামীর কাছে আসতেন, কিন্ত পরে দেখা- 
সাক্ষাৎ হতে! মধ্যে মধ্যে। এনট্রান্স পাশ করে স্বামী আর পডলেন না, 
বিবেকানন্দ কলেজে ভি হলেন। বিবেকানন্দ বাল্য বয়সে আমার স্বামীর 
কাছে এসেছেন, তখন তিনি সন্যাপ গ্রহণ করেন নি-সে আমি দেখিনি 
কিন্ত পরে বিবেকানন্দ আমাদের জোড়ার্সাকোর বাড়িতে এসেছেন, পরনে 
গেরুয়। বন, মাথায় পাগডি। আসতেন মহধির সঙ্গে দেখ। করতে । আলাপ 
আলোচনা করে চলে যেতেন 1***-- 

“আমার মনে আছে, শিকাগো পালণমেণ্ট অফ. রিলিছিয়ন থেকে ফিরে 
এসেই বিবেকানন্দ ছোড়া্সাকোতে এসে মহষির সঙ্গে দেখা করেন |” শ্র- 
রামকুষ্ণের সঙ্গে মহঘি দেবেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা ও পরস্পরের গভীর আকর্ষণের 
সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথাও তিনি তার স্বৃতিকথার মধ্যে ব্যক্ত করেছেন 
এবং তা থেকে আমর! জানতে পারি যে, উভয়ের এই আকধণ শেষদিন পর্যস্ত 
অর্থাৎ মহধির তিরোধানের পুব পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। 

প্রথম যৌবনে রবীন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথের সম্ভাব্য ঘনিষ্টতার প্রসঙ্গে ১৩৬৮ 
সালের মাঘ সংখ্যার “উদ্বোধন? পত্রিকায় প্রকাশিত ডক্টর কালিদাস নাগের 
“বিবেকানন্দ জীবনীর উপাদান সংগ্রহ" নামক প্রবন্ধে এবং ১৩৭০ সালের 
ফাল্গুন মাসের “কথাসাহিত্য” পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রী প্রবোধচন্্র সেন মহা- 
শয়ের রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ? প্রবন্ধেও বিস্তৃত তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। 
দ্িপেন্্রনাথের সহধন্মিণী হেমলতা। ঠাকুরের (“বড়মা” ) স্মৃতিকথা পাঠ করে 
নরেন্্-রবীন্দ্রের পরিণত বয়সে অর্থাৎ নরেন্দ্রনাথ হ্থামী বিবেকানন্দ হওয়ার পর' 


২৬ চিন্তানায়ক ররীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের পারস্পরিক পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতাঁর সম্ভাবনা সম্পকে 
আমরা কিছুটা অন্থমান করতে পারি মাত্র। “দেশ” পত্রিকায় (৩৫ বর্ষ, 
খ্যা ৬ শনিবার ৯ই ডিসেম্বর ১৯৬৭, বাউল! ২২ অগ্রহায়ণ ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ) 
প্রকাশিত অধ্যাপক শ্রী শঙ্করীপ্রসাদ বহু মহাশয়ের লেখা! “নিবেদিতার পত্রে 
রবীন্দ্রনাথ ও প্রাসঙ্গিক তথ্য” শীর্ষক একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের 
প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ পরিচয়ের সম্পর্কে কিছু নিদিষ্ট তথ্য উবাপন কর! হয়েছে। 
তিনি এ বিষয়ে ১৮৯৯ শরষ্টাব্ের ৩*শে জাুয়ারি মিস্‌ ম্যাকৃলিয়ড.কে লেখা 
ভশ্মী নিবেদিতার একটি পত্র থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করেছেন । 
বিবেকানন্দ-শি্যা নিবেদিতার সঙ্গে ঠাকুর পরিবার, ব্রাঙ্ম সমাজের বিশিষ্ট 
ব্যক্তিবর্গ ও বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পরিচয় ও সৌহার্দ্যের প্রসঙ্গ 
চা হারা মোটামুটিভাবে আমাদের অজ্ঞাত থাকার কথা নয়। 
রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের জীবৎকালেই নিবেদিত। ও রবীন্দ্রনাথের 
৮ তাঁতী সৌহার্দ্য ও বনধত্বের সচনা। বিবেকানন্দের তিরোধানের 
পরও তা অটুট ছিল। সময়ের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ও 
দেখ! সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে সে বন্ধুত্ব নিবিড়তর হয়েছিল। ভগ্রী নিবেদিতা, 
বিজ্ঞানাচার্ধ জগদীশচন্দ্র ও কবি রবীন্দ্রনাথ একদা ঘনিষ্ঠ 
নিবেদিতা ও রবীন্দ- 
নাথের বন্ধু বন্ধুত্বের স্ত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন । অবশ্য বিজ্ঞানা- 
চার্যের পত্বী অবল! বস্থর নামও এই বন্ধুগোষ্ঠীর অন্যতম 
সদন্যরূপে উল্লেখযোগ্য । রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যপ্রতিভার অন্ুরাগিণী নিবেদিত! 
রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ছোট গল্পের ইংরেজি অন্ুবাদও করেছিলেন। সেগুলির 
মধ্যে 'কাবুলিওয়ালা” একদ। সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। 
নিবোদতা স্বাভাবিকভাবেই এক সময় ত্রাহ্গদদের চিন্তা ও ওৎস্থক্যকে 
বিবেকানন্দের কর্মপ্রচেষ্টার দিকে আরুষ্ট করতে চেষ্টা করেছিলেন । অধ্যাপক 
বন্থু প্রদত্ত তথ্য থেকে আমরা জানতে পারি যে, এই জন্তেই তিনি সরলা 
ঘোষাল, মোহিনী চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্রাহ্ম নেতাদের 
ব্রাহ্মদের চিন্তা ও 
উস্কাকে বিবেকানন্দ- সঙ্গে বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ আলাপ আলোচনার সুযোগ- 
মুখী করবার জন্যে স্থবিধার ব্যবস্থা্দি করতে তৎপর হয়েছিলেন ও সেই 
0 *. উদ্দেস্তে আনুষ্ঠানিক চা-চক্রের আয়োজন করতে চেষ্টা 
করেছিলেন। আহুষ্ঠানিক চা-চক্র অনুষ্ঠিত না হলেও শেষ 
'পর্ষস্ত এক ঘরোয়] চা-চক্রের আয়োজন হয়েছিল এবং ব্রাহ্ম নেতৃগোষ্ঠীর সঙ্গে 
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সেদিন রবীন্দ্রনাথও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। স্থপু তাই নয়, সেই আসবে 
রবীন্দ্রন।থ তার মনোরম চভা সুরে তিনটি গান গেরেছিলেন। সেগুলির অন্ততঃ 
একটি (এসে শান্ছি?) তিনি এদিনের উদ্দেশ্টেউ বিশেষভাবে রচন| করেছিলেন | 

এ সভার মুখ্য উদ্দেশ্য মোটেই সাধিত হয় নি ত। বলাই বাহুল্য । 
পরবতাঁকালের ইতিহাসই তাঁর প্রমাণ দিচ্ছে | কিন্ত বর্তমানে আমাদের সে 
প্রসঙ্গ অবতারণার প্রয়োজন নাই | আমর! অধ্যাপক বস্ত প্রদ্দ্ত বিবরণ থেকে 
বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের চা-এর আসরে সাক্ষাৎ পরিচয়ের কথা জানতে 
পারি। তিনি নিবেদিতার মিস ম্যাকৃলিয়ড কে লেখা (৩০ জানুয়ারী ১৮৯৯) 
যে পত্রাংশটি তথ্য হিসেবে উদ্ধৃত করেছেন ত। আমরাও উদ্ধত করছি £ 
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এই তথ্য উদ্ঘাটনের পর অনিবার্ধভাঁবে যে প্রশ্ন আমাদের মনে দেখা দেয় 
তা হল, এ আসরে রবীন্দ্রনাথ কি বিবেকানন্দের সঙ্গে কোন প্রত্যক্ষ 
নর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন ? এ সম্বন্ধে আমরা 
প্রত্যক্ষ কোনো অধ্যাপক বস্থর মন্তব্যই উদ্ধত করছি £ 
আলোচনায় অংশ গ্রহণ “এই চা-পান সভায় “মহা'সিংহের প্রদর্শনী” উত্তমভাবে 
করেছিলেন এরপ প্রমাণ 
অনুপস্থিত হয়েছিল সন্দেহ নেই, নিবেদিতা সংক্ষেপে তা জানিয়েছেন, 

রবীন্দ্রনাথের গানেও তিনি অভিভূত, কিন্তু বিবেকানন্দ 


বাঙময় থাকলেও রবীন্দ্রনাথ কি তার সঙ্গে আলোচনায় ঘোগ দিয়েছিলেন? 


ই৮ চিন্তানায়ক রবীন্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


বলা শক্ত সেই সভায় আলোচ্য বিষয় কি ছিল, আলোচনায় কে কে অংশ 
নিয়েছিলেন, নিবেদিতা সে কথা বলেন নি। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে নিবেদিতা 
রবীন্দ্-প্রতিভার যে রকম অন্রাগণী হয়েছেন, তাতে মনে হয়, সৌজন্য 
বিনিময়ের অতিরিক্ত কোনো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হলে তিনি নিশ্চয় 
লিখতেন । এখানে একটি কথা জানানে। যায়, ঠাকুরবাঁড়ি বা ব্রাঙ্গদের সঙ্গে 
মেলামেশার সংবাদ নিবেদিতা! মিসেস্‌ ওলিবুল্‌কে বেশি লিখতেন” কিন্তু এই 
বিষয়ে তাকে লেখা কোনো চিঠি আমরা পাইনি |” 

রবীন্দ্রনাথ কি নিবেদিতার কাছে স্বামীজী বিষয়ে কোনো উক্তি কখনে। 
করেছিলেন? এ বিষয়ে অধ্যাপক বস্থর বক্তব্য ঃ 

“রবীন্দ্রনাথ নীরব ছিলেন, হয়তো নীরব থাকতেই চেয়েছিলেন, অন্তত 
নিবেদিতার কাছে স্বামীজীর বিষয়ে এমন কিছু বলেন নিযা তিনি মিস্‌ 
ম্যাকলাউডকে চিঠিতে লেখা প্রয়োজন মনে করেছেন ।” 

নিবেদিতার সঙ্গে নিবিড় বন্ধুত্ব থাক সত্বেও তার সম্মুখে স্বামীজী সম্বন্ধে 
রবীন্দ্রনাথের এই নীরবতা কি রহশ্ঙ্নক নয়? এই 
নীরবতার চেয়ে সোচ্চার আর কি হতে পারে! দুই 
যুগপুরুষের পরস্পরের সম্পর্কে স্পর্শকাতরত1 এই সকল তথ্যাদি থেকে আরও 
স্থপ্রতিঠিত হয়েছে। 

দেখ! যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ পরিচয় ও সানিধ্যের 
প্রত্যাশ। অত্যন্ত যুক্তিঙ্ষত ও স্বাভাবিক হলেও এই বিষয়ে আমার্দের কিছুটা 

অনুমানের উপর নির্ভর করতেই হচ্ছে, কারণ এ প্রসঙ্গে 
জিন পরিচয় স্পষ্ট করে কেউ কিছু বলেন নি। তাছাড়। প্রথম যৌবনে 
এই ঘনি্তার কথা অথত্বা পরবর্তীকালে উভয় চিন্তা- 

নায়কের কর্মসাধনার মধ্যে সংযোগ সম্পার্দনে ভগিনী নিবেদ্দিতার সচেতন 
প্রয়াসের প্রসঙ্গ স্বীকার করে নিলেও কালের অগ্রগতির সঙ্গে তা যে কোনো 
স্থায়ী রূপ পরিগ্রহ করে নি ত। আমর1 সকলেই জানি । বরং পরবর্তীকালে 
উভয়ের পরস্পরের সম্পর্কে রহস্যময় নীরবতা আমাদিকে কিছুট। বিস্মিত করে। 
হয়তো পরবর্তীকালে উভয়ের বাস্তব যোগস্থত্রের অভাব পরস্পরের মানসিকতা 
এবং দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে সংশয় দুজনকে সমীপবর্তা হতে বাধ! দিয়েছিল। অথচ 
প্রত্যক্ষতঃ ছুই বিপরীত ধ্যান-ধারণায় দীক্ষিত ছুটি আত্মা সাধন-জীবনের 
ঈ্গমাঞ্িতে যে উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদের মধ্যে কোনে বৈষম্য খুঁজে 


রহস্যময় নীরবতা 
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পাওয়৷ কঠিন। সেখানে ছুই ভারতপথিক চিরন্তন মানবসত্যেই উপনীত 
হয়েছেন, মানবাদ্বৈতবোধে প্রতিষিত হয়েছেন। 

উভয়ের বংশাহুক্রমের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা কি দেখতে পাই? 
রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ছিলেন যেমনি ধনী তেমনি বিলাসী । 
আয় করতেন অজন্র, ব্যয়-ও করতেন দুহাতে । ইংরেজ বণিক ও রাজ- 
পুরুষেরাও তার বাগানবাড়ির জ্ল্সায় নিমন্ত্রণ পাবার 
জন্তে উত্স্থক হয়ে থাকতো । খানা-পিনা ও নাচগানের 
এলাহি আয়োজন ছিল সেখানে । বিলাতে বেড়াতে যান; সেখানে তার 
দান-খয়রাত দেখে লোকে তাকে “প্রিন্স; আখ্যা দিয়েছিল। 

অন্যদিকে নরেন্দ্রনাথের পিতামহ ছুর্গাচরণ প্রথম সন্তান জন্ম গ্রহণ করবার 
কিছুদিন পরেই সন্যাস নিয়ে সম্পূর্ণভাবে সংসার ত্যাগ 
করেছিলেন। 

রবীন্দ্রনাথের পিতা মহধি দেবেন্দ্রনাথের সময় ঠাকুর পরিবার প্রাচীন 
হিন্দুধর্মের অধিকাংশ সংস্কার থেকে মুক্তিঙ্গাভ করেছিল। ব্রাঙ্গধর্ম গ্রহণের 
(১৮৪৩ )পর থেকে দেবেন্ত্রনাথের পরিবারে যুগান্তর এমেছিল। আচার- 
অন্ুশাসন-ত্রিয়া-কর্ম সবই সেখানে বিরল হয়ে উঠেছিল। সে যুগের ধনী 
হিন্দু গৃহের বারে মাসে তেরো পাবণ, পূজা, উৎসব সকলই দেবেন্দ্রনাথ বন্ধ 
করে দেন। রবীন্দ্রনাথের জন্মের পূর্বেই তার পরিবার “সমাজের নোঙর তুলে 
দূরে বাধ। ঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল।” রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “আমি তার 
শ্মৃতিরও বাইরে পড়ে গেছি.” (অবতরণিকা । রবীন্্রচনাবলী, প্রথম খণ্ড)। 
প্রাপ্ম পূর্বসংস্কারহীন পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন এ পরিবারে । 
উনিশ শতকে বাঙলার প্রগতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক বিশেষ কেন্দ্র হয়ে 
উঠেছিল ঠাকুর বাঁড়ি। সে বাডির আবহাওয়া ছিল সাহিত্য-গান-অভিনয় 
প্রভৃতি আনন্দ কোলাহলে ভরপুর। দেবেন্দ্রনাথের অধ্যাত্-সাধনা, ছ্িজেন্দ্র- 
নাথের কাব্য-সাধনা, জ্যোতিরিন্্রনাথের সাহিত্য ও সঙ্গীত-সাধনা, সত্যোন্দ্র- 
নাথের স্ত্রী-স্বাধীনতা আন্দোলন_-সবকিছু মিলে সেদিন ঠাকুর পরিবার 
সাধারণ সম্ান্ত বাঙালি পরিবার থেকেও অনেকখানি ব্বতগ্্র ছিল। 

নরেন্্রনাথের পিতা বিশ্বনাথ ছিলেন কলকাতা উচ্চ আদালতের লব্ক- 
প্রতিষ্ঠ এটণি। ইংরেজি ও ফাসী উভয় ভাষাতেই তিনি ছিলেন স্থপপ্ডিত, 
আয় করতেন প্রচুর, ব্যয় করতেন অত্যন্ত বেশি, সঞ্চয় করতেন না কিছুই। 


দ্বারকানাথ ঠাকুব 


দুর্গাচরণ 


১৩০ চিস্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


নিলিপ্ত নিরাসক্ত চিত্তের অধিকারী এই মানুষটি গান ভালো জানতেন, 
কবিতা অত্যন্ত ভালবাসতেন; এবং যতদূর জানা যায় জীবনকে তিনি 
ভোগের আদর্শেই গ্রহণ করেছিলেন। মুসলমান সমাজের আচার ব্যবহারের 
গ্ররতি তার যখেষ্ট অনুরাগ ছিল বলে শোনা যায়। ধর্মকে 
তিনি জীবনে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন অথবা বিশিষ্ট 
কোনে ধর্মাচরণের প্রতি তার প্রবণতা ছিল এমন কোনে সুস্পষ্ট নজির 
এনেই। কিন্তু তাহলেও তিনি ধর্মে ও আচরণে হিন্দু ধর্মেরই অস্তর্গত ছিলেন, 
হিন্দু ধর্ম থেকে স্বতন্ত্র হয়ে পড়েন নি। মাতা ভূবনেশ্বরী চরিত্রে ও ব্যক্তিত্বে 
ছিলেন অনন্যসাধারণ, কর্মে ছিলেন সংসারের সর্বময়ী 
কত্রী। ধর্ম বিশ্বাসে তিনি ছিলেন পুরোপুরি হিন্দু। 
হিন্দু মেয়েদের সংস্কার আছে, ইঠ্টদেবতার কাছে মানত করলে মনোমত সন্তানি 
পাওয়া যায়। কথিত আছে, ভূবনেশ্বরী বিশ্বেশ্বরের কাছে পুত্রকামনায় মানত 
করেছিলেন । প্রসন্ন বিশ্বেশ্বর স্বপ্ন দেন, তিনি তার গর্ভে সন্তান হয়ে আসছেন। 
যথাসময়ে নরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। রবীন্দ্রনাথের শৈশব কেটেছে 'ভতারাজতন্ত্রের 
অধীনে” । ধনীগৃহের শিশুর! সাধারণতঃ ঝি-চাঁকরের হাতে মানুষ হত, 
এটাই ছিল সে সময়ের রেওয়াজ । বৃহৎ পরিবারের কত্রী মা সারদা দেবী 
সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। তার ফলে মা-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনের 
নিবিড় সংযোগ ঘটবার অবকাশ অন্নই এসেছিল তাছাড়া, তিনি কৈশোরেই 
মাতাকে হারিয়েছিলেন (১৮৭৫ )। 

নরেক্জনাথ সন্ত্রস্ত ঘরের সন্তান হলেও মা-এর সঙ্গে তার জীবনের সংযোগ 
ঘটেছিল নিবিড় ভাবে । মা-এর সাহচর্য ও স্সেহের প্রভাব 
তার উপর গভীরভাবে পড়েছিল এবং মা-এর ব্যক্তিত্ 
তার পরবর্তী জীবনকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল একথা 
তাঁর জীবনীকার মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন । 

পূর্বেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ ও নরেন্ত্রনাথ যে দুই পরিবারের সন্তান ছিলেন 
তার্দের যনোভাব ও বিশ্বাসের মধ্যে ব্যবধান ছিল অনেকখানি | তবে উভয়ের 
মধ্যে একট] মিলও ছিল । দুজনেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এমন বংশে যাদের 
সম্পূর্ণ গৌড়া বা সনাতনপন্থী বল! যায় না। তাছাড়া ছুজনেরই পূর্বপুরুষের! 
ইংরেজি শিক্ষা ও যুরোগীয় চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসেছিলেন। 

পিতা মহঘি দেবেন্দ্রনাথের অধ্যাত্ব-সাধন। ও ধর্মচিন্তা রবীন্দ্রনাথের উপর 


বিহনাথ দত্ত 


ভুবনেশ্বরী দেবী 


নরেন্দের জীবনে 
মাতৃপ্রভাব 


পাবিরারিক প্রতিবেশ ও পরিবেশ ৩১ 


“গভীর প্রভাব বিস্তার করবে এটাই স্বাভাবিক 1 দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় ধর্ম সম্বন্ধে 
“যে গ্রস্থথানি সঙ্কলন করেন সেটি 'ব্রাহ্মধর্ষ' নামে স্থপরিচিত। প্রসঙ্গক্রমে বলা 
টির ঘেতে পারে, বাঙল। গদ্যের নেত্রে দেবেন্্রনাথের দান স্বল্প 
জীবনে পিন্প্রভাব . হলেও নগণ্য নয়। অধ্যাপক স্থকুমার সেন মহাশয় তাকে 
বাঙলা গদ্যের একজন প্রথম ভালো লেখক” বলে উল্লেখ 
করেছেন (বাঙল। সাহিত্যের কথা, পঞ্চম সংস্করণ, পৃঃ ২১১)। তার 'আত্মচরিত; 
ও 'ত্রাহ্গধর্্ গ্রন্থে ভাষার প্রসাদগ্ডণ ও আন্তরিকতা কোনোটিই বিরল নয়। 
্রাহ্মধর্ম” পুস্তকটি থেকে রবীন্দ্রনাথ তার ধর্মচিন্তার অনেক উপকরণই সংগ্রহ 
করেছিলেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ সম্বন্ধে বলেছেন £ 
“৭ই পৌষ হল দেবেন্দ্রনাথের জীবনের পুণ্য দিন) সেদিন তিনি তার 
সত্যধর্মকে পেয়েছিলেন, ব্রাঙ্গধর্মে দীক্ষা! নিয়েছিলেন । আর, সেদিনটা 
রবীন্দ্রনাথের জীবনেও ছিল তেমনি পবিত্র__জীবনের শেষ সাতুই পৌষ পর্যন্ত 
এই দিনটি তিনি স্মরণ করেছেন। “ত্রাঙ্গপর্ম” গ্রন্থটি ছিল কবির নিত্যাসঙ্গী, 
তার সাধক-জীবনের আশ্রয়--দেখান থেকে পেতেন তার অধ্যাত্মজীবনের 
শক্তি ও সম্বল, আনন্দ ও বীর্য”। 

._রবীন্দ্রজীবন কথা ১ম সং। পৃঃ ৬। 
ত্রাঙ্ষধর্মণ গ্রন্থথানির উতকধ সম্বন্ধে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন £ 
“এই ব্রাঙ্গধর্ম বইথানি ষে কেবল হিন্দুর ধর্মচিন্তার উতরুষ্ট সংগ্রহপুস্তক 

তা নয়, বিশ্বধর্মের ভূমিকা-রূপেও তাকে গ্রহণ করতে কারও বাধা না হতে 
পারে? । 
_-ররিবীন্ত্র জীবন কথা” । পৃঃ ৬। 
প্ররৃত প্রস্তাবে দেবেন্্রনাথের অধ্যাত্মসাধনা ও ঠাকুর বাড়ির সাহিত্য, 
শিল্প ও সঙ্গীত-সাধন1 রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার মধ্যদিয়ে অসীম ব্যাপ্তি ও 
স্থবিপুল তাৎপর্য লা করে পূর্ণতা পেয়েছিল । 
নরেজ্্নাথও জন্মস্থত্রে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ আইনজীবী পিতা বিশ্বনাথের কাছ- 
থেকে একদিকে যেমন লাভ করেছিলেন তীক্ষ বিচারবোধ ও যুক্তিশীলতা, 
চারা অন্যদিকে তেমনি পেয়েছিলেন তার স্পর্শকাতর তীব্র 
নেপথ্য পারিবারিক  অন্ঠভৃতিপ্রবণ চিত্ত ও সঙ্গীতের উপর অধিকার । 
2 মাতার ব্যক্তিত্ব ও ধর্মপ্রাণতার প্রভাবও তার উপর 
কম ছিল না| পিতামহ দুর্গাচরণের তীব্র সংসার-বৈরাগ্য ও সন্তাসবৃত্তি 


৩২ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


অলক্ষ্া-গোপনে তীর রক্তে পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছিল কি না, কে বলতে 
পারে? 
বিছ্ালয়ের ছাত্র হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের মধ্যে কোনো 
সামগ্তন্ত নেই। বিদ্যালয়ের নিয়মিত লেখাপড়ায় রবীন্দ্রনাথ বেশিদূর অগ্রসর 
হন নি, একথা সকলেরই জানা । সত্যি কথা বলতে কি, তিনি ছিলেন “ক্লাসে 
না ওঠা ছেলে" । বালককে ধরাবাধ! পুঁথি পড়ানোর 
সকল পরীক্ষা ব্যর্থ হয়েছিল। এমনকি স্বদেশে সকল 
চেষ্টা অসার্ক হলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অর্জনের জন্টে 
তাকে বিলেতেও পাঠানো হয়েছিল (১৮৭৮)। কিন্তু সে প্রয়াসও সফল 
হয় নি। বিগ্যায়তনের চার দেওয়াল সম্বন্ধেই রবীন্দ্রনাথের চিরন্তন অসহিষ্ণুতা | 
আনন্দব্জিত এই শিক্ষার বন্দীশালা সম্পর্কে তার প্রতিকূল মনোভাব পরবর্তী 
জীবনের নানা লেখাতে ব্যক্ত হয়েছে । অবশ্য বাডিতে শিক্ষার ক্ষেত্রে চিত্তের 
'সর্বোদয়ের' ব্যবস্থার বিরাম ছিল না। সেজদা হেমেন্দত্রনাথ এ বিষয়ে ছিলেন 
প্রধান উদ্যোক্তা ৷ সে শিক্ষার আসরে বাঙ্লা-ইংরেজি-গণিত-ভূগোল-ইতিহাস- 
বিজ্ঞান প্রভৃতি থেকে শুরু করে কুস্তি, জিমনাষ্টিক, ড্রইং, সঙ্গীত পর্যস্ত কিছুই 
বাদ পড়ে নি। 
নরেন্দ্রনাথ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের কোনে পরীক্ষাতে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় 
দিতে না পারলেও, ছাত্র হিসাবে স্কুল বা কলেজে কোথাও তাকে নিতান্ত 
সাধারণের কোঠাতে ফেলা যেতো না। তার তীক্ষ মেধা, জিজ্ঞান্ত চিত্ত ও 
ব্যক্তিত্ব সকল সময়ে অধ্যাপকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। স্থাস্থ্যচর্চা 
বা সঙ্গীত-নৈপুণ্য কিছুতেই তিনি পিছিয়ে ছিলেন ন]। 
এক বিষয়ে অবশ্য বিছ্যার্থা রবীন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথের একট] বড়ো মিল 
ছিল। উভয়েই পাঠ্য বই-এর চেয়ে বাইরের বই পড়তে বেশি ভালোবাদতেন। 
পাঠ্য বই-এর নিরূপিত তালিক। উভয়েরই বৃহৎ মনের পক্ষে এতো সঙ্কীর্ণ 
ছিল যে, তা তাদের তৃপ্চিও দেয় নি, ধরেও রাখতে পারে নি। পূর্বেই আমরা 
দেখেছি, রবীন্দ্রনাথ জন্মস্থত্রেই আদি ব্রাঙ্গ-সমাজের চিন্তা! ও বিশ্বাসের উত্তরা- 
ধিকারী হয়েছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর 
আদি ব্রাহ্ম সমাজের 
সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ পর ব্রাহ্ম-সমাজ বেশ কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। দেবেন্দ্রনাথ 
আদি ত্রাঙ্গ-নমাজকে পুনরায় জাগিয়ে তোলনার জন্য 
রবীন্দ্রনাথকে এ সমাজের সম্পাদক নিযুক্ত করেছিলেন। কষ্ণপ্রসন্ন সেন, 


ছাত্রজীবনে নরেন্্নাথ 
ও রবীন্দ্রনাথ 


পারিবারিক প্রতিবেশ ও পরিবেশ ৩৩ 


শশধর তর্কচুড়ামণি প্রভৃতি থেকে শুরু করে বঙ্কিমচন্ত্র ও চন্দ্রনাথ বন্থর মতো 
মনীষীরাও এক সময়ে হিন্দুধর্মের পুনরুথানের আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে 
্রাহ্মধর্মের প্রবল বিরোধিতা করেছিলেন । রবীন্দ্রনাথকে তখন ব্রান্ধর্ষের 
সপক্ষে লেখনী ধরতে হয়েছিল । এই স্থত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সেদিন রবীন্ত্র- 
নাথের সাময়িক পত্রের আসরে অনেক কথা-কাটাকাটি হয়েছিল। অবশ্য এ 
বিরোধ স্বাভাবিক ভাবেই শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয় নি। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 
পরে লিখেছেন £ 

“এই বিরোধের অবসানে বঙ্ষিমবাবু আমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। 
আমার দূর্তাগ্যক্রমে তাহ হারাইয়! গিয়াছে । যদি থাকিত তবে পাঠকের। 
দেখিতে পাইতেন বঙ্কিমবাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের 
কাটাটুকু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছেন”। 

_-'জীবনস্থৃতি?। 

কিশোর নরেন্্রনাথও একসময়ে ব্রাঙ্গ সমাজের উপাসনায় নিয়মিত যোগ 

দিতেন। €কশবচন্দ্রের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ার কলে যখন শিবনাথ শাস্ত্রী, 
আনন্দমোহন বস্থ প্রভৃতি অধিকতর প্রগতিবাদীদের 
সাধারণ ব্রাহ্ম নমাজের 
তরুণ সভ্য নরেন্নাথ প্রয়াসে ১৮৭৮ সালে “সাধারণ ত্রাঙ্গ সমাজ" প্রতিষ্ঠিত হল 
তখন তিনি তার সভ্য-তালিকায় নাম লিখিয়েছিলেন। 

তার ফলে সেদিন তিনি সবচেয়ে অধিক প্রগতিবাদী ব্রাঙ্গ গোষ্ঠীর অন্ততুক্তি 
হয়েছিলেন, একথা মেনে নিতে হয়। পাশ্চাত্য দর্শন ও তর্কশান্ত্রের ছাত্র 
এবং যুক্তিবাদের ভক্ত নরেন্্নাথের পক্ষে সেদিন ব্রাঙ্গ সমাজের চিন্তধারার 
প্রতি আকৃষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। ব্রাঙ্গ সমাজের প্রগতিশীল নেতার! 
ইউরোপীয় যুক্তিবার্দের ভক্ত ছিলেন। তারা মৃত্তিপুজা, অবতারবাদ, গুরুবাদ, 
জাতিভেদপ্রথা প্রভৃতির বিরোধী ছিলেন। নারী-শিক্ষার প্রসারের জন্যে 
তারা সে-সময়ে চেষ্টা করেছিলেন। এই সকল সংস্কারমুক্ত চিন্তা ও 
প্রগতিশীল কর্মধারা শিক্ষিত সমাজের উপর সেদিন স্বাভাবিক নিয়মে যথেষ্ট 
প্রভাব বিস্তার করেছিল। 

আদি ব্রাঙ্দ সমাজের রবীন্দ্রনাথ ও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের 
নরেক্দনাথ-_-একই সমাজের ছুই গোঠীর ছুটি তরুণ। প্রত্যক্ষতঃ সেদিন 
তাদের ব্যবধান খুবই অন্ন। ইতিহাসের ধারায় সেদিন ছুই ব্যক্তিত্বের এই 
ব্যবধান ষদ্দি ধীরে ধীরে সঙ্কীর্ণতর ও স্বক্পতর হয়ে আসতো, তাহলে আশ্চর্যের 


৩ 


৩৪ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


বিষয় কিছুই ছিল না, বরং সেটাই ছিল খুব স্বাভাবিক। কিন্তু বাইরের ঘটনা 
ও ফলশ্রুতি দিয়ে বিচার করলে তার ঠিক বিপরীতটাই যে সেদিন ঘটেছিল, 
এ কথা সকলেরই জান]। 
রবীন্দ্রনাথ আজীবন আদি ব্রাঙ্ম সমাজেরই একজন ৷ ছিলেন | অবশ্থ 
রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তিত্বকে এ ধরণের কোনো সমাজ বা গোঠীর অস্ততুক্ত 
করে দেখা কঠিন। সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিস্তা ও কর্ম 
যে বিস্তার ও তাৎপর্য লাভ করেছিল তাঁকে কোনে! গোঠীর সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য বা 
লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পূক্ত করে বিচার করা সম্ভব নয়, একথা সকলেই একবাক্যে 
ত্বীকার করবেন। 
সাধারণ ব্রাঙ্গ সমাজের নরেন্দ্রনাথ তার তীব্র সত্যান্থসদ্ধিংসা ও প্রবল 
আধ্যাত্মিক পিপাসা নিয়ে সমাজের মধ্যে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারেন নি। 
তিনি এমন একজনকে পেতে চেয়েছিলেন যিনি তাঁর সকল প্রশ্নের মীমাংসা, 
সকল সন্দেহের নিরসন করে দ্দিতে পারবেন । সেই সত্যদ্রষ্টার সন্ধানে তিনি 
পাগলের মতে চারিদিকে ঘুরেছেন। এমনিভাবেই একদিন অকম্মাৎ তার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছে শ্রীরামকৃষ্ণের । তারের প্রথম সাক্ষাৎ খুব সম্ভবতঃ শ্রী 
রামরুষ্জভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে (১৮৮১, নভেম্বর )। পাড়ার 
নান নামজাদা গাইয়ে নরেন্্রনাথ সেদিন নিমস্ত্রিত হয়েছিলেন 
নরেক্্রনাথ তাকে গান শোনাবার জন্তে। তারপর তাদের সেই 
প্রথম পরিচয় কেমন ভাবে গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে, 
কি প্রকারে তাদের সাধারণ অস্তরঙ্গত1 নিবিড়তর আত্মিক সম্পর্কের পর্যায়ে 
গিয়ে উপস্থিত হয়েছে এবং কি ভাবে সিমুলিয়ার দত্ত পরিবারের সন্তান 
“সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ'-এর উৎসাহী সভ্য নরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে সর্বত্যাগী 
সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দে রূপ লাভ করেছেন, তা তার জীবনী-পাঠক মাত্রই 
অবগত আছেন। 
কবিগুরু রূপশরষ্টা রবীন্দ্রনাথ ও ধর্মগুরু সন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ,_ 
প্রত্যক্ষতঃ মনে হয়, তার জীবন-স্বাঁধন! ও ধ্যান-ধারণার ছুই সম্পুর্ণ বিপরীত 
প্রত্যন্তে দাঁড়িয়ে আছেন; একজন জীবনমুখী কবি, অপর 
বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্র- ২ 
নাথ-এর আপাত বৈষমা জন জীবনবিমুখ সঙ্গ্যাসী। একজন বলেছেন, “বৈরাগ্য- 
সাঁধনে মুক্তি সে আমার নয়”, অন্তজন বাস্তবে সন্যাস গ্রহণ 
করে বৈরাগ্যসাধনাকে আপন জীবনের অন্ততম ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন। 
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কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। দুজনের চিন্তা ও কর্মকে গভীর ও আস্তরিক 
ভাবে অনুধাবন করলে দেখা যাবে, উভয়ে অনেক জায়গায় 
বিবেকানন্দ ও রবীন্ত্র- 
নাথের অনুসন্ধান পরম্পরের অতি কাছাকাছি এসে দাড়িয়েছেন, তাদের 
সাপেক্ষ সাম্য আপাত বিরোধ ও বৈষম্যের অন্তরালে তারা অনেক 
স্থলে নিকটতম সানিধ্যে অবস্থান করছেন। তাদের চিন্তা ও কর্মসাধনার 
বিশিষ্টতার আলোচনা-গ্রসঙ্গে তাদের এই গ্রচ্ছন্ন এক্য ও সাঁমগ্তশ্য স্পষ্ট 
হয়ে উঠবে। 


তৃতীয় পন্বিচ্ছোদ 
দুই মহাচরিত্রের প্রকৃতিগত পার্থক্য 


রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ,_একজন জীবনশিল্পী কবি, ধার প্রধান ব্রত 
বাণী-সাধনার মধ্য দিয়ে জীবনের জয়গান গাওয়া) অপরজন সংসারত্যাগী 
সন্ন্যাসী, ধার সাধনা প্রত্যক্ষতঃ জীবন-বিমুখ মনে হওয়াই স্বাভাবিক। 

একজনের কাজ সাহিত্য-স্ষ্টি। সাহিত্য হচ্ছে মায়ার জগং)_-বিচিত্রের 
প্রকাশ সেখানে ; কবি হচ্ছেন সেই “বচিত্রের দূত? । 

অপরজন বৈদাস্তিক। বিচিত্রকে মায়া বলে অস্বীকার করে অদ্ধিতীয় 
একের আরাধনার তাঁর সিদ্ধিপ্রত্যাশা। একজন রূপের মধ্য দিয়ে অরূপকে, 
ক্ষণিকের মধ্য দিয়ে চিরস্তনকে আবিষ্কারের ও প্রকাশের 
সাধনা করেন; অপজন ক্ষণিককে, খণ্ডকে অস্বীকার 
করে অখণ্ডে আত্মবিলীন করতে প্ররয়্াসী হবেন, এটাই স্বাভাবিক নিয়মে 
প্রত্যাশিত । 

চরিত্রনীতির এই বিপরীতমুখীনতার জন্যে, ছুই মহাপুরুষ সমসামস্িক 
হলেও প্রাথমিক বিচারে অগ্রসর হয়েছিলেন বিভিন্ন পথে । জীবনে একের সঙ্গে 
অপরের আলাপ পরিচয় ও আলোচনাদি হয়েছিল কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত 

কোনো সিদ্ধান্তে আস! কঠিন । বিবেকানন্দের ধর্ম-বিজয় 

তারিক সমসাময়িক ভারতের চিত্রকে আশ্চর্ধভাবে মখিত 
করলেও রবীন্দ্রনাথের সমকালীন রচনাম্ম তার প্রত্যক্ষ পরিচয় 
বিরল। পরমহংস প্রীরামরুষ্চ ও বিবেকানন্দ সম্থন্ধে রবীন্দ্রনাথের সম- 
সামস্মিক উক্তি ছূর্লভ। এই আশ্র্যরকম নীরবতা সহজেই আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। | 

উভয় ব্যক্তিত্বকে পাশাপাশি রাখলে তাদের বৈষম্যটাই প্রথমে চোখে পড়ে 
বেশি। দুই মহাচরিত্র প্রাচীন ভারতীয় সাধনা-ধারার সঙ্গে সম্পক্ত হলেও 
কবির দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মপ্রচারক সংঘষ্টা সন্গ্যাসীর থেকে অনেকাংশে শ্বতন্ত্র হওয়া 
স্বাভাবিক । পৈত্রিক সাধন! ও পারিবারিক গুপনিষদ্দিক স্ংস্কৃতিস্থত্রে কবির 
বক্তিগত জীবনে ঈশ্বর-বিশ্বাস ও ধর্মবোধ ব্বত:স্ফূর্তভাবে বিকাশ পাবার 
নুষোগ পেয়েছিল ) ্রন্ধবাদীর সহজজ্ঞান থেকে তিনি ভারতের অস্তনিহিত 


রূপ ও অরূপ 
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এক্যের সন্ধান করেছিলেন। কাব্য ও সাহিত্যের মধ্য দিয়ে অনেক সময়ে 
তিনি যে মহৎ বাণী প্রচার করেছেন, লৌকিক ত্যাগাদর্শের সমারোহে কবি- 
জীবনে তা প্রকাশ পায়নি। তার কারণ জীবনশিল্পীরূপে 
বিশ্বমংসারকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণে ও সম্তোগেই ছিল তার 
স্বভাবসপ্তাত প্রবণতা, _বৈরাগ্যসাধনা নয়, জগতকে মায় বলে জীবনকে 
বঞ্চনা নয়। তাই রবীন্ত্র-মননে ও সাহিত্যে একদিকে যেমন ত্যাগাদর্শের 
প্রশস্তি আছে, অন্যর্দিকে তেমনই নেতিযূলক বৈরাগ্য-চর্চার সম্বন্ধে অনাসক্তি 
এবং পাথিব জীবনের প্রতি নিবিড় আকর্ষণ ও মমতাও ঘোষিত হয়েছে । 

বিবেকানন্দ দার্শনিক হিসেবে অদ্বৈতবাদী বৈদাস্তিকের দৃষ্টি নিয়ে জগৎ 
ও জীবনকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তিনি বৈরাগ্য-সাধনের উপর অনেক 
স্থলে প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করেছেন, আপন জীবনে বাস্তবে সন্যাসধর্ম গ্রহণ 
করেছেন এবং উৎসাহী অধ্যাত্ম-জিজ্ঞান্থ ত্যাগোম্ুখ তরুণ সম্প্রদায়কে সংগ্রহ 
করে সন্স্যাসীসংঘ গঠন করেছেন। 

বিবেকানন্দ গুরুর মন্ত্রশিষ্য এবং শিশ্দের মন্ত্রগুরু | ধর্মগুরু হিসেবে তিনি 
বিশ্বপুজ্য হয়েছিলেন । রবীন্দ্রনাথ সেই অর্থে গুরু নন, গুরুর শিশ্যুও নন; 
তার কাজ ধর্মপ্রচার নয়, সন্যাস গ্রহণও নয়। তবু তিনি 
কবিগুরু হিসেবে বিশ্ববরেণ্য হয়েছেন, মহাত্ম! গান্ধীর 
অন্থনরণে সমগ্রজাতি তাঁকে “গুরুদেব” আখ্যায় ভূষিত করেছে। 

কবি আদর্শের স্রষ্টা, অন্কভূতিকে ভাষায় রূপদান তার স্বভাবধর্ম। 
সন্যাসের শু আধ্যাত্মিকতা তার শিল্পী-চিত্তকে উদ্দ্ধ করেনি । কবি সুন্দরের 
পূজারী) রূপের মধ্য দিয়ে অরূপের স্পর্শ পেয়ে তিনি রুতার্থ। বর্ণে, গন্ধে, 
গানে, রূপের আড়ালে যে অরূপ-বীণ1 লুকিয়ে বেজে চলে, তাকে আত্মমাৎ 
করে তিনি আত্মহার!, তাকে বাণীবদ্ধ করে তিনি ব্রতসিদ্ধ। পক্ষান্তরে অদৈত- 
বাদী বৈদাস্তিক সন্্য।সী বস্ত-বিশ্বকে মায়া এবং ভ্রম বলে অস্বীকার করতে 
চাইবেন, এটাই স্বাভাবিক । নিবিকল্প অরূপের সাধনায় সিদ্ধি-প্রত্যাশায় 
সীমাকে দূরে সরিয়ে রেখে তিনি অমীমের মধ্যে আত্মনিমজ্জনের প্রচেষ্টায় 
উন্মুখ । 

কিন্তু উভয়ের চরিত্রের এইরূপ বিচারে তাঁদের প্রবণতার সর্বাঙ্গীণ পরিচয় 
ধরা পড়ে না। সে পরিচয়ের জন্যে আমাদের আর একটু গভীরে যাওয়া 
প্রয়োজন। 


কবি ও সন্াসী 


&কবাদ 


৩৮ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


নিবিড় অন্ুধাবনে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ-_-উভয়ের চারিত্রিক প্রবণতার 
মধ্যে একটি আপাত অস্তদ্বন্ৰ বা স্ববিরোধ প্রত্যক্ষ করা ষায়। অবশ্ঠ প্রত্যেক 
ব্যক্তিত্বের অভ্যন্তরেই অল্পবিশ্তর স্ববিরোধ বিগ্যমান। তবে মহৎ প্রতিভার 
মধ্যে সে বিরোধ অধিকতর তীব্র, তীক্ষ, গভীর ও তাঁৎপর্যময়। পরবর্তী 
পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ সংযোজিত হয়েছে । এখানে শুধু দুজনের 
অন্তবন্দবের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের বৈষম্যটুকু বিশ্লেষণের চেষ্টা কর! হবে। 

রবীন্দ্রনাথের কবিমানস মূলতঃ বূপ ও অরূপ এই ছুই বিপরীত কোটির 
আকর্ষণে আন্দোলিত। একদ্দিকে রূপের চিত্রশালার আহ্বান, অন্যদিকে 
কনাকারা অরূপের বীশির নিরুদ্দেশ-যাত্রার ডাক-_কোনোটিকেই 
বিবেকানন্দের কবি উপেক্ষা করতে পারেন নি। ছবি ও গান তাকে 
অন্ত্বন্বেউন্তবও সমানভাবে টেনেছে। চিত্তভরে তিনি বিশ্বকে দেখেছেন 
ক্রমবিকাশের পার্থক্য 

ও দৃশ্তজগতের নান! বৈচিত্র্যের মাল! গেঁথেছেন নিবিড় 

মমতা ও স্থৈর্যে। কিন্তু আপন অজ্ঞাতেই একসময়ে মন মূক্তি পেয়েছে 
নিরাকারের রাজ্যে, নৈর্বযক্তিকতার অসীমে, "আইভিয়া'র জগতে । এই 
কেন্দ্রান্থগ ও কেন্দ্রাতিগ শক্তির দ্বিধাকে কবি আত্মপ্রকৃতির অন্যতম প্রধান 
বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিভিন্ন প্রসঙ্গে বারবার চিহ্নিত করেছেন। 

বিবেকানন্দের চ্িততও ছুই বিপরীত প্রবণতার আকর্ষণে পুনঃ পুনঃ বিক্ষু 
ও আলোড়িত হয়েছে । একদিকে ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক মুক্তি-পিপাস। 
বৈদাস্তিকের নিধিকল্প সমাধি-আকাজ্ষা, অন্যদিকে সর্মানবের মঙ্গলকামনায় 
বিশাল কর্মজ্জে আত্মোৎ্সর্গের প্রবল প্রেরণা | দেখা যাঁচ্ছে, বিবেকানন্দ ও 
রবীন্দ্রনাথ__উভয়েরই হৃদয় বিশেষ ও নিবিশেষের মধ্যে আন্দোলিত হয়েছে। 
কিন্ত উভয়ের আন্দোলনের উত্তব ও পরিণতির বৈপরীত্য প্রণিধানযোগ্য | 
লক্ষ করলে দেখা যাবে, কবির স্বাভাবিক ধর্ম অনুসারে রবীন্দ্রনাথ 
বিচিত্রকেই তার সাহিত্যে ধরতে চেষ্টা করেছেন। শুরু করেছেন তিনি ব্যক্ত 
ও বিশেষকে নিয়ে, কিন্তু তার বন্ধন-অসহিষু) ভাবুক মন শেষ পর্যস্ত লাভ 
করেছে অব্যক্ত ও নিধিশেষকে,_সগুণকে আঁকাজ্ষা করে অবশেষে খু'জে 
পেয়েছেন নিগু ণকে, ০০9:969” থেকে যাত্রার স্থচনা করে উত্তীর্ণ হয়েছেন 
€81১967৪০৮-এর মধ্যে । 

পক্ষান্তরে বিবেকানন্দ বেদাস্তকে দার্শনিকতার সীমান্ত হিসেবে চিহ্িত 
করে প্রত্যক্ষতঃ সন্গাস-জীবনে বিশেষকে মায়া বলে অন্ভিহিত করেছেন এবং 
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একমাত্র নিরাকার নিবিশেষকেই চরম ও পরম বলে বরণ করতে চেয়েছেন । 
অখগ্ু-উত্তরণের সাধনায় খগ্ডকে তিনি অস্বীকার করতে প্রয়াপী হয়েছেন । 

কিন্ত তার সহজাত নিবিড় মানব-প্রেম তাঁকে সেই নিবিকর্প সমাধিতে 
স্থির থাকতে দেরনি। পীড়িত আর্ত মর্তমান্ুষের আহ্বান, এই গ্রহের ক্রন্দন 
তাকে নৈর্বযক্তিকতার নভোচারিত। থেকে সবলে টেনে নামিয়ে এনেছে কঠিন 
মাটির বুকে কর্মযোগের মধ্যে । তার ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক মুক্তি-পিপাসা 
নিধিশেষ মানবমুক্তির প্রবল দাবিতে বিলীন হয়ে গেছে। এই ভাবেই 
+4)96:8৫৮, থেকে 4002৫:569,-এর মধ্যে তার প্রত্যাবর্তন ঘটেছে । একজন 
10020:969, থেকে 408৮8০৮-এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছেন, অপরজন 
“/১)১8৮:8৫৮১ থেকে 40০00৫:৪6৪*এর মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছেন। 

বিবেকানন্দ 0০:৫:৪(৪-এর মধ্যে নেমে এসেছেন, কিন্তু কখন? মনীষী 
রোম] রোলা বলেছেন £ 
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রবীন্দ্রনাথের চরিত্রে ও বাণীতে পৌরুষের দীপ্চিকে আমরা অনেক স্থলে 
তীব্র প্রথরতায় ঝলসে উঠতে দেখেছি । কিন্তু রবীন্দ্র-বাণীতে সেই পরুষ 
উজ্জবলতার পশ্চাতে একটি স্থুনিয়ন্ত্রিত প্রসাধিত ছন্দ ও সঙ্গীতের বঙ্কার 
অন্থশীলিত শ্রবণেন্দ্রিয়ে ধরা পড়ে যায়। আদল কথা, 
আপনার গোঁপন গভীরে তিনি কবি ও শিল্পী-এই তার 
সবচেয়ে খাটি পরিচয়। তাই বক্তব্যকে উপস্থাপিত 
করতে গিয়ে প্রকাশনীয়কে রসরূপে অভিষিক্ত করতে তিনি কোনো সময়েই 
কার্পণ্য করেন নি। তিনি যা প্রকাশ করেছেন তাকে সকল সময়ে শবচয়নে- 
স্থরে-লয়ে উপযুক্ত বিন্যাসে বাজিয়ে তুলেছেন।-_-আপন বাণী-সাধনার 
ভূমিকাটিকে তিনি সর্বাগ্রে স্মরণ রেখেছেন। কবির নিজের ভাষায় তাঁর 
আত্মপরিচয় £ 

“আমি সাধু নই, সাধক নই, বিশ্বরচনার অমৃতস্বাদের আমি যাচনদার, 
বার বার বলতে এসেছি ভালো! লাগলো! আমার-*.।” 

--আত্মপরিচয়'। শতবাধিক 
সংস্করণ, রবীন্দ্রচনাবলী ১*ম খণ্ড। 


উভয়ের ব্যক্তিত্বের 
বৈশিষ্ট্য 


৪ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


“জগতে কাজ করবার লোকের ডাক পড়ে, চেয়ে দেখার লোকেরও 
আহ্বান আছে। আমার মধ্যে এই চেয়ে দেখার শৎন্ক্যকে নিত্য পূর্ণ 
করবার আবেগ আমি অন্থভব করছি। এ দেখা তো নিক্ষিয় আলস্তপরতা 
নয়। এই দেখা ও দেখানোর তালে তালেই স্থাট্টি |” 

_-আত্মপরিচয়*। 
রবীন্দ্রচনাঁবলী, শতবাঁধষিক সং, ১৭ম খণ্ড । 
বিবেকানন্দের স্ুমহৎ শৌর্ধ, তার রচনার ওজস্বিতা ও দণ্ড বীরবাণী সম্বন্ধে 
নৃতন করে বলবার কিছু নেই। তাঁর অতুল কর্মশক্তি একদিন দেশ ও দশের 
সকল জড়তা ও স্প্তি দূর করবাঁর কাজে নিয়োজিত হয়েছিল। তাঁর বাণী 
তার কর্ম-সাধনারই অংশ-বিশেষ। তার বিশাল ব্যক্তিত্বের ও অপ্রতিহত 
ছুনিবাঁর প্রাণশক্তির আবেগ তার বাণীর রূপ ধরে বিপুল বেগে এসে আমাদের 
আত্মার মূল ধরে নাড়। দেয়। এই নাড়া দেওয়াটাই সেখানে প্রধান কথা । 
সেই ছুর্বার গতির স্বত:স্ফূর্ততায় সচেতন প্রসাধনের পারিপাটা অথবা সত্ব 
বিন্যাস বাঁকৃভঙ্গিমায় গৌণ হয়ে গেছে। বক্তব্যের পশ্চাতে পুজীভূত দুর্বার 
প্রাণশক্তিই সেখানে প্রকাশের একটি অনন্যসাধারণ রী£তিকে (9৮:19 ) সজীব 
করে তুলেছে । 

সাহিত্যের ভাষায় রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বকে তাই যদি বলা যায় যুলতঃ 
1,51108] ; তবে বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বকে আখ্য! দিতে হয় ৭0018178610” ) 
কারণ [):8৪/-র যুল কথাই হল ১৫6০০) অসংখ্য ভাবসংঘাতিসঞ্জাত 
অভত্র সক্রিয়তাই বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের স্বরূপ-লক্ষণ। 

রবীন্দ্রনাথ কোনো বিশেষ সম্প্রদায়্ৰা দল গঠনে সমর্থ হন নি। তিনি 
নীতিগত ভাবে সম্প্রদায়-স্ষ্টির বিরোধী মনোভাব পোষণ করতেন। তাছাড়া 
তার চারিত্রিক কাঠামোও ছিল দ্বল-গঠনের পরিপন্থী । মাহুষকে ব্যাবহারিক 
অর্থে পরম আত্মীয় করবার জন্যে যে ধরণের হৃদয়াবেগ 
থাক। প্রয়োজন কবির মধ্যে তার অভাব ছিল। একটা 
জায়গ! পর্যস্ত তিনি মান্ষকে কাছে টানতে পারতেন, 
সেটা সম্পূর্ণ বুদ্ধি ও বিচারের ক্ষেত্রে। মননের স্ত্রে তার নিবিড় সাইচর্য- 
লাভ ধাদের সাধ্য ছিল তার! তার সান্িধ্যে হয়তো পরিতোষ লাভ করেছেন । 
কিন্ত সাধারণ মানুষের পক্ষে তা ছিল আয়ত্তাতীত। তার সঙ্গে আত্মীয়তার 
হ্ত্রে আবদ্ধ হয়ে অথবা ঘনিষ্ঠ হতে সচেষ্ট হয়ে কেউ তৃপ্ত হতে পারে নি, এ 


রবীক্রনাথের নৈব্যক্তিক 
মানবল্লীতি 


ছুই মহাচরিত্রের প্রকৃতিগত পার্থক্য ৪১ 


সত্য তার জীবনীকার স্পষ্টই শ্বীকার করেছেন। কবির এই কঠোর নৈর্ব্যক্তিক 
মানব-প্রীতির জন্তে তার অন্তরে কেউস্থায়ী বাসা বাধতে পারে নি। তাঁর 
স্বভাবের স্দাচলমান ধর্ম ও সদাপরিবর্তনশীল মনোবৃত্তি ছিল এর যূলে। 

যাদের কথা তার সাহিত্যে ব্যক্ত হয়েছে তাদের সঙ্গে কবির একাত্মত। 
ভাবের জগতে, তার। তার “আইভিয়ার* ক্ষেত্রে সঞ্চরণশীল। এর মধ্যেই ছিল 
তার কবিসত্বার মুক্তি, এই ছিল তাঁর সাধনা; অন্তরে তিনি শুধু অভিজাত 
ছিলেন না, তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ । এরকম চরিত্রের মাছ্ষ দল বা সম্প্রদায় 
গঠন করতে পারে না, সংঘ স্থষ্টিও তার পক্ষে কঠিন হয়। 

কবির এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যে তার ব্যক্তিন্বাতস্থ্যের কাছে অন্য 
ব্যক্তি নিজ ব্যক্তিত্ব বিসর্জন না দিয়েও থাকতে পেরেছে । সম্পূর্ণ ভিন্ন মত 
ও বিশ্বাস, এমন-কি বিরুদ্ধ মত পোষণ করেও অনেক ব্যক্তি শাস্তিনিকেতনে 
বাস করে গেছেন এমন দৃষ্টান্ত ছুর্লভ নয়, য| এ শ্রেণীর অন্য কোনো 
প্রতিষ্ঠানে সম্ভব বলে মনে হয় না। “ম্বাতন্ত্যের মধ্যে সামগ্শ্তের” এই বৈশিষ্ট্যই 
বিশ্বভারতীকে বৈচিত্র্য দান করেছে । বিচিত্রমতের সংস্পর্শে এসে এখানকার 
মানুষ “কালচার্ড' বা সমঝদার হয়ে উঠেছে। 

বিবেকানন্দের চরিত্রে প্রবল নৈব্যক্তিক মুক্তি-পিপাস৷ তাঁকে ঘরছাড়। 
করেছিল, তা তো! আমরা সকলেই জানি । সে-পথে তিনিও ছিলেন সম্পূর্ণ 
নি:সঙ্গ পথিক। কিন্তু তার অন্ুরাগকোমল প্রশস্ত হৃদয় তাঁকে আত্মসর্বস্ব 
মুক্তি-কামনার ভর্ধ্মচারিত থেকে আকধণ করে সবলে এনে দাড় করিয়ে 
দিয়েছিল নিপীড়িত, আর্ত বৃতুক্ষ দীর্ণচিত্ত জনতার মধ্যে। মানব-মুক্তির 
আহ্বানে নিবিকল্প সমাধির মোহভঙ্গ হতে তার বিশেষ বিলম্ব হয় নি। 

তিনি নিদিষ্ই মতবাদ ও প্রণালীতে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের নিয়ে সন্ন্যাসী- 
সম্প্রদায় বা সংঘ গড়ে তুলেছিলেন। ত্যাগের জন্যে কর্মের জন্তে একদল 
মানুষ সর্বদাই উন্মুখ, কেবল আহ্বানের জন্তে তাদের প্রতীক্ষা । তার৷ নেতৃত্ব 
চায় না, নেতা বা গুরুকে অনুসরণ করে সার্থক-জীবন হতে চায়। নির্দিষ্ট 

মতবাদের প্রতি অবিচলিত অন্থুরাগ, নেতা বা গুরুর 

সংষটা বিবেকানন্দ প্রতি অটুট ভক্তি তাদের আধ্যাত্মিক ও ব্যাবহারিক 
জীবনের প্রধান অবলম্বন এবং সম্বল। এই নেতা-অনুগামী কর্মপিপান্থরা 
গভীর আস্তরিকতা৷ নিয়ে নবীন সন্ন্যাসীর বজদীপ্ধ আহ্বানে তার পতাকাতলে 
আশ্রয় গ্রহণ করেছিল । 


৪২ চিস্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


বিবেকানন্দের অকপট আবেগের তীব্রতা সেদিন যুবসমাজে এক নবীন 
উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল । বিবেকানন্দের চরিত্রে মাহ্ষকে নিবিড়ভাবে 
নিকটে আকর্ষণ করবার উপযোগী হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল প্রবল 

ইচ্ছাশক্তি । গণনেতৃত্বের জন্তে চরিত্রে বিভিন্ন গুণের যে ছূর্লভ সমন্বয় প্রয়োজন: 
তা বিবেকানন্দের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল। 

রবীন্দ্রনাথ জীবনশিল্লী কবি হয়েও জনতার নিবিড় প্রত্যক্ষ সাহচর্ষের 
অধিকার অ্পই লাভ করেছেন। তার আভিজাত্য ও প্রকৃতিগত নিঃসঙ্গতা 
এ বিষয়ে নি:সংশয়ে বাধাম্বরূপ হয়ে দাড়িয়েছিল। চিস্তা ও ভাবের ক্ষেত্রে 
তার অবিষংবাদ্দিত নেতৃত্বের গভীরতা ও স্দূরপ্রসারিতাকে স্বীকার করার সঙ্গে 
'জনসংঘাতমদ্দিরার' তীব্র প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে তার স্পর্শকাতরতাকেও আমর! 
বিস্ত হতে পারি না। জনতার বাস্তব সান্সিধ্যের প্রতি আকর্ষণ থাকলেও 
এই কারণে তাকে অধিকাংশ সময় প্রত্যক্ষ গণসংযোগের কাজে মধ্যপথ থেকে 
প্রত্যাবর্তন করতে হয়েছে । বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের নেতৃত্ব থেকে আত্মনির্বাসন 
তার প্রকুষ্ট দৃষ্টান্ত। সমষ্টি-জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ঘনিষ্ঠতা রচনার ক্ষেত্রে 
ব্যক্তিগত দীনতা৷ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ পরিপূর্ণরূপে আত্মসচেতন ছিলেন। জনতার 
অস্তঃপুরের সিংহদ্বারে কবির ব্যাকুল বাঁশি বারবার বেজে উঠেছে ২ 

“হে রাজন্‌, তুমি আমারে 
বাশি বাজাবার দিয়াছ যে ভার 
তোমার সিংহছুয়ারে।” 

কিন্তু ন্তঃপুরে অবারিত প্রবেশের ছাড়পত্র কোথায় ? 

'একতান” কবিতায় এই ব্যর্থতাবোধই রূপ পেয়েছে অন্যভাষায় বিচিত্রতর 
তাৎপর্যে। দূরের থেকে আভাষে ইঙ্গিতে যতটুকু জানা যায়, মনন এবং 
কল্পনার মাধুরী মিশিয়ে তাকে নবীনতর ব্যাপ্চি ও বাপ্রনা় প্রকাশ করেই 
কবিকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তাতে মর্মের সংযোগ ঘটে হয় তো, কিন্তু কর্মের 
সংযোগে মনের মতো] করে কাছে টানতে ন! পারার বেদনা ও অতৃপ্থি বিস্ৃত 
হওয়া যাবে কি করে? দিগন্তবিহীন প্রশস্ত পথেই তাই পথিকের বাশি 
বেজে চলে 

“যেদিন জগতে চলে আসি 
কোন্‌ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাশি 
বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হয়ে আপনার স্থরে 
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দীর্ঘদিন দীর্ঘরাত্রি চলে গেম্ছ একান্ত সথদূরে 
ছাড়ায়ে সংসার সীম11% 
_-এবার ফিরাও মোরে”। “চিত্রা”। 
অন্যদিকে বিবেকানন্দ প্রত্যক্ষতঃ ত্যাগধর্মীশ্রয়ী সন্াপী হলেও 
প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কর্মযজ্ঞের আসরে জনতার সঙ্গে নিজেকে একাঙ্গ করে দিতে 
পেরেছিলেন। তাপসমনের দুরূহ গভীর নিঃসঙ্গতা, অদ্বৈতবাদীর নিবিড় 
মানসিক একাকীত্ব অনেক সময়েই নেপথ্যচারী হয়েছে 'নরন|রায়ণের” প্রতি 
গভীর প্রেমের প্রভাবে । সমষ্টি-সত্তার মধ্যে আত্মনিমজ্জনের যে চর্চায় হৃদয়ের 
উষ্ণতায় সকলকে কাছে টানবার অধিকার পাওয়! যায়, সে চর্চাতেও 
বিবেকানন্দ সিদ্ধকাম হতে পেরেছিলেন । বিবিক্ত চিত্রের অবশ্ঠই এ এক 
আশ্চর্য অনুশীলন, আশ্চর্যতর সার্থকতা । 


৪ এরা 


চতুর্থ পন্বিচচ্ছাদ 


দুই মহাচরিত্রের প্রকৃতিগত এঁক্য 
আবির্ভাবের দ্দিকৃ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ, ভারতের ছুটি জাগ্রত 
আত্মা সমসাময়িক। উভয়েরই জন্ম কলকাতায়, জোড়ার্সীকো ও সিমলা, 
শহরের এপাড়া ওপাড়া, মাইল খানেকের মধ্যে, 
একজনের ১৮৬১ সালের ৭ই মে, অপরের ১৮৬৩ সালের 
১২ইজানুয়ারি। রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের চেয়ে প্রায় বৎসর দেঁড়েকের বড়। 
উভয়ের চরিত্র ও চিন্তার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে প্রথমেই যেটি বিশ্বয়ের 
সঞ্চার করে সেটি হল উভয়ের চিন্তার ব্যাপকতা ও অপরিমেয় বিষয়-বৈচিত্র্য | 
বান্টি ও সমষ্টি জীবনের সম্ভাব্য কোনো সমন্তাই বোধ হয় তাদের জিজ্ঞাসার 
বাইব্রে থাকতে পারে নি এবং সেই সকল প্রত্যক্ষ সমস্যার অস্তনিহিত মৌলিক 
বিপর্যয়টিকে তারা সযত্বে আবিষ্কার করতে প্রয়াসী 
রা রব হয়েছেন। মুল ধরে নাড়া দিয়েছেন বলেই সমাধানে 
পৌছতে তাদের দিকৃভ্রান্তি ঘটে নি এবং সমস্তাগুলিকে 
বিচ্ছিন্ন করে বিচার করতে গিয়ে তারা একদেশদশিতার দ্বারা কবলিত 
হননি। সমস্তাগুলি যে একটির সঙ্গে অপরটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, এ সত্য 
জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিচারে তাদের চোখে ধর] পড়েছিল। তাই বিচ্ছিন্নভাবে 
সমাধানের পশ্চাতে তারা ছুটে বেড়ান নি, সেখানেও তার] কেন্দ্রবিন্ুতেই 
উপনীত হতে প্রয়াসী হয়েছেন। 
দুজনের হদূরচারী বিপুল চিত্ত-শক্তির সঙ্গে সমন্বিত হয়েছিল তাদের 
বিশাল হৃদয়। তীক্ষ যুক্তি ও তীব্র অনুভূতি, নিপুণ বিশ্লেষণশক্তি ও অভূতপূর্ব 
বিরচনক্ষম। গ্রজ্ঞ!, শাণিত বুদ্ধি ও গভীর সহমমিতার সমন্বয় উভয়ের চরিত্রকে 
দুর্লভ এশ্বর্ষে ম্ডিত করে তুলেছে। তার! যতো! বড়ো জ্ঞানী; তার চেয়ে 
কম বড়ে৷ ভক্ত ছিলেন ন। 
বর্তমান ভারতের ছুই গৌরব-মুকুটম্ণি জাতির অতীত সংস্কৃতির প্রতি 
গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন। প্রাচীন ভারতের ব্রহ্ষচর্যাশ্রম ও তপোবন- 
জীবন একদ। উভয়কে অনুপ্রাণিত করে তুলেছিল। প্রাচীন ভারতের মধ্যে 


সমসাময়িক আবির্ভাব 
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দেশকাল-নিরপেক্ষ শাশ্বত পরিশ্তুদ্ধ জীবনাদর্শের সন্ধানে তারা ব্রতী হয়ে- 
ছিলেন। প্রবীণ প্রাজ্ঞ ভারতকে অর্বাচীন স্বদেশ-সন্বার 

জা মধো মধ্যে প্রতিবিদ্বিত হতে দেখবার আন্তরিক প্রেরণায় 
বিশ্বজনীন *ণবনাদর্শের সনাতন জীবনযাত্রার সঙ্গে বিশ্জনীন নিধিরোধ জীবনা- 
সন্ধানী ছউ পু দর্শের একটি যোগস্ত্র খুজে বের করতে উভয়েই 
চেষ্টা করেছিলেন । 

মুক্ত সত্তার অন্যতম লক্ষণ হল তাঁর গতিশীলতা ও বিস্তার-প্রবণতা। 
প্রকৃত মুক্তচিত্ত পুরুষ সময়ের সঙ্গে, অভিজ্ঞতার পরিপুষ্টির সঙ্গে অধিকতর 
আত্মপ্রসারের পথে এগিয়ে চলেন । সাধারণ প্রাকৃত মন তার অজন্র স্থার্থ- 
বোধ ও ব্যক্তিগত মোহ নিয়ে সময়ের সঙ্গে নিজেকে আরও বেশি সম্কুচিত 
করে আনে, অজস্র সংস্কার ও অভ্যাসের খোলসে নিজেকে গুটিয়ে ফেলে। 
এখানেই বোধ হয় জিজ্ঞাস্থ মনের সঙ্গে সাধারণ মনের একটা বড়ো পার্থক্য । 
অভিজ্ঞতা কাউকে দেয় স্থাবরতা, কাউকে দেয় জঙ্গমত্ব। অভিজ্ঞতা কারও 
কাছে ভার হয়ে ওঠে, কারও বা চলার ধার বাড়িয়ে দেয়, পায়ের ছন্দকে 
আরও রমণীয় করে তোলে, পথকে করে দেয় আরও প্রশস্ত । 

নদী যেমন সঙ্কীর্ণ গহামুখ-নিঃস্ছত হলেও নিজেকে সেই অল্পপরিসরের 
মধ্যে আবদ্ধ না রেখে ক্রমশঃ উনুক্ত সমতলে নিজের পথ করে নেয় এবং 
অস্তিমে নিঃসীম সমুদ্রের অসীমে মুক্তিলাভ করে, মুক্তচিত্ত পুরুষও সেই রকম 
প্রথমে কোনো! বিশেষ সম্প্রদায়, ধর্ম, সমাজ বা দেশের ক্ষুদ্র গর্তকে আশ্রয় 
করে আত্মপ্রকাশ করলেও ক্রমে সমস্ত সঙ্কীর্ণ পরিচয়কে পশ্চাতে ফেলে 
রেখে দেশ-কাল-নিরপেক্ষ বিশ্বমানবতায় উত্তীর্ণ ভন । 

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের চরিত্রে এই আত্মবিস্তার-প্রবণতাই তাদের 
জীবন ও বাণীকে প্রবল গতিশীলতা দান করেছে । তারা যে বিশেষ ধর্ষে, 
সমাজে, দেশে বা কালে আবিভূতি হয়েছিলেন তাদের 
প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আন্থুগত্যকে স্বীকার করেও নিজেদের 
চিন্তাকে তার৷ সুদূর অতীতে-অনাগতে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছিলেন । সেই 
স্ত্রেই তারা বিশ্বমানবমনের সঙ্গে একাঙ্গ হবার সাধনা করে গেছেন। 

উভয়ের মধ্যেই তাই তীব্র স্বীকরণ ও বিকিরণ শক্তি সক্রিয়। বিশাল 
বিশ্বের ভাবধারাঁর ঘ1 কিছু গ্রহণীয় বলে তারা মনে করেছেন তাই “হংসৈর্ধথা- 
ক্ষীরমিবান্বমধ্যাৎ, গ্রহণ করেছেন, তারপর তাদিকে নিজেদের প্রতিভার 


আত্মবিস্তার প্রবণত। 


৪৬ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


জারকরসে জারিত করে যুগোপযোগী নৃতন ধারায় উৎসারিত করেছেন। 
এই হচ্ছে মহাপুরুষদের কাজ। তারা কোনো হষ্টিছাড়া 
রঃ ট্ নৃতনের স্ষ্টি করেন না, চিরপুরাতন সত্যকে নবরূপে 
আবাহন করে আনেন মাত্র। বিবেকানন্দের ভাষায় £ 
£1]176 9817: 61100611689 61786 দাও 17856 10961] 0811106 0015১ ৪00 
0019 81016) 916 10989116 0010076080৫ 56875 8৪০১ 11) 00109155 ৪10 
80276617098 6512 10 ৪ 09666: 1020 01601985100 62080, 00 00.) 
--10300816 01 1095061010+, 00101701969 025. 
১ম সং, দ্বিতীয় খণ্ড, প- ৪৩। 
সমগ্র অতীত ও বর্তমান, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে আত্মসাৎ করে যে সমন্বয় 
ও সামগ্ুশ্যের আদর্শ উভয় চিস্তানায়ক আমাদের সামনে রেখে গেছেন তাকে 
বাগ্তবে রূপ দিতে গিয়ে আমরা কতদূর সফল হতে পারছি অথবা পারবে 
তার বিচার করবে আগামী দিনের ইতিহাস । মানুষের ইতিহাস নিঃসন্দেহে 
'উত্তর-সাধকদের সেই সাফল্যের অপেক্ষায় রয়েছে। 
প্রত্যেকটি মাঁহষের ছুটি সতা! আছে। প্রথমটি, যখন সে নিজেকে নিয়েই 
সম্পুর্ণ) তখন সে নিঃসঙ্গ, অন্য-নিরপেক্ষ__এটি তার ব্যট্টি-পরিচয়। 
দ্বিতীয়টি হল তার সমষ্টি-পরিচয়, যেখানে বিশ্বের আর 
বসত ও সমষ্টিসতা সবকিছুর সঙ্গে মিলিয়ে তার যাচাই হয়। এই ব্যিসত্তা 
ও সমষ্টিসতার ছন্দ অল্পবিস্তর প্রতিটি চিন্তাশীল মানুষের জীবনেই দেখা দেয়; 
বিশেষ করে জিজ্ঞাস! ধাদের গভীর, চিত্তশক্তি ধাদের ব্যাপক, যুগচিস্তায় ধারা 
নেতৃত্ব দান করেন, জাতীয় জীবন-যজ্ঞে ধাদের ভূমিক! ঝত্বিকের, তাদের 
মধ্যে এই ছুই সত্ার দ্বন্দের তীব্রতা ও তীক্ষতা সমধিক । 
 বরবীন্দ্র-মানসে এই ছন্দের স্বর্ূপটি রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠকদের কাছে 
অবিদিত নয়। শ্রগ্রমথনাথ বিশী মহাশয় তার “রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ? গ্রন্থে এই 
প্বন্টি সবিস্তারে বিশ্লেষণ করেছেন । ববীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচকেরা এই ছন্বটি 
নিয়ে প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর আলোচনা করেছেন। এ ছন্দ রূপ ও অবূপ, তথ্য 
ও সত্যের চিরস্তন ছন্দ । এই সংশয়ের বীজ রবীন্দ্-মানসের গভীরে নিহিত। 
সাহিত্যে সেই দ্বিধারই সংক্রমণ । কবির নিজের ভাষায় বলতে গেলে £ 
“আমার মধ্যে দুটো বিপরীত শক্তির ছন্দ চলছে। একট] আমাকে সর্বদা 
বিশ্রাম এবং পরিসমাপ্তির দিকে আহ্বান করছে, আর একট। আমাকে কিছুতে 
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বিশ্রাম করতে দিচ্ছে না। আমার ভারতবর্ষীয় শান্ত প্রকৃতিকে মুরোপের 
চাঞ্চল্য সর্বদ! আঘাত করছে-_সেই জন্যে একদিকে বেদনা আর একদিকে 
বৈরাগ্য। একদিকে কবিতা আর একদিকে ফিলজফি। একদিকে দেশের 
প্রতি ভালোবাসা আর একদিকে দেশের প্রতি দেশহিতৈধিতার প্রতি 
উপহাস। একদিকে কর্মের প্রতি আসক্তি, আর একদিকে চিন্তার প্রতি 
আকর্ষণ!” 

_ চিঠিপত্র । পঞ্চমখণ্ড। 

আর একখানি পত্রে কবি লিখছেন : 

“আমি সত্যি বুঝতে পারি নে আমার মনে স্থখ ছুঃখ বিরহ মিলন পূর্ণ 
ভালোবাস! প্রবল, না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আঁকাজ্ষ প্রবল। আমার বোধ 
হয় সৌন্দর্যের আকাজ্ষা আধ্যাত্মিক জাতীয়, উদ্দাসীন, গৃহত্যাগী, নিরাকারের 
অভিমুখী । আর ভালোবাসাটা লৌকিক জাতীয়, সাকারে জড়িত। একটা 
হচ্ছে শেলির 31181 আর একট] ওয়ার্ডস্বার্থের 3517 একজন 
অনন্ত স্থধ! প্রার্থনা করছে আর একজন অনন্তস্ধা দান করছে । স্থতরাং 
স্বভাবতঃই একজন সম্পর্নতার আর একজন অসম্পূর্ণতার অভিমুখী । যে 
ভালোবাসে সে ছুঃখপীড়িত অসম্পূর্ণ মাঙুষকে ভালোবাসে, সুতরাং তার অগাধ 
ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, প্রেমের আবশ্তক--আর যে লৌন্দ্য-ব্যাকুল, পরিপূর্ণতার 
প্রয়ামী, তার অনন্ত তৃষ্ণা । মানুষের মধ্যে দুই অংশই আছে, অপূর্ণ এবং পূর্ণ, 
'যে যেটা! অধিক করে অনুভব করে ।” 

_চিঠিপত্র | ৫ম খগ্ড। 
দেখা যাচ্ছে, কবি আপন অস্তণিহিত ছবন্্ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। 
অন্তরের বৈরাগী মাছুষটার সঙ্গে অনুরাগী মানুষটার সংঘাতে অন্থুশীলিত চিত্ত 
দীর্ণ, ক্ষতবিক্ষত। আসক্তি ও বিবিক্তির এই দ্বন্দ বড়ো বিচিত্র । মনের 
অস্তমু্খী বৈরাগী সতা সমস্ত খণ্ডততাকে তুচ্ছ করে অখণ্ডের অভিমুখে ধাবিত 
হতে চায়, সীমার সন্ীর্ণ বন্ধন ছিন্ন করে অসীমের সুরটুকুকে ধরতে চায়; 
আবার যে অনুরাগী সত্ব। পৃথিবীর সকল তুচ্ছত1 খণ্ডতা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে 
তৃপ্তি খু'জে পেতে চায় সে সবলে কঠিন মাটিতে আকর্ষণ করে নামিয়ে আনে। 

'আকধণ-বিকর্ষণে দেঁলাচল, ক্ষতবিক্ষত ; তবু মুগ্ধচিত্ত বলে ওঠে £ 

“এই তক! ভালো লেগেছিল 
পাতায় পাতায় আলোর নাচন ”) 


৪৮ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


হয়তো পরক্ষণেই আবার অনস্ততিয়াষী বৈরাগী গেয়ে ওঠে £ 
“আমি চঞ্চল হে, 
আমি হুদুরের পিয়াসী”। 

বিবেকানন্দের চিন্তায় ও চরিত্রেও অন্ুরূপ একটি দ্বিধা বা দ্বন্দের 

সাক্ষাৎ মেলে। একদিকে তার অন্তরের সর্বত্যাগী নৈর্যক্তিক মুক্তিকামী 
সন্যাসী-প্রকৃতি পাথিব বন্ধন সম্বন্ধে অপরিমিত পরিমাণে 

৪ অসহিষ্ণুতা ব্যক্ত করেছে। অনন্ত-পিপাস্থ সে সত্ব! 
| বিশেষ ও খণ্ডকে অস্বীকার করে নিবিকল্প সমাধির মধ্যে 
আত্মনিমজ্জন কামনা করেছে । অন্যদিকে তার প্রেমিক সত্তা, তার বিশাল 
স্পর্শকাতর হৃদয় তাকে আত্মসর্বস্ব মুক্তি-আকাজ্ষা় অবিচল থাঁকতে 
দেয়নি। পৃথিবীর ছুঃখ-দৈন্য-দারিপ্র্য, অভাব-অভিযোগ-পীড়ন, এই গ্রহের 
অজন্ত ক্রন্দন তার ভাবসমাধির আসন টলিয়ে দিয়েছিলো । সমষ্টির মুক্তি- 
কামনা! তাকে টেনে এনেছিল অরূপ-ভাবন! থেকে কর্মক্ষেত্রের মধ্যে। 

এ হচ্ছে তার ব্যক্তিমানসে কর্ম ও স্বপ্পের দ্ন্ব,--একদিকে বিশ্বে ধর্মের 
বিজয়-কেতন উড্ডীন করবার আকাক্ষা, অন্যদিকে ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক মুক্ভি- 
পিপাসা । মনীষী রোম" রোল! এই ছি-সত্তার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন £ 


পট [0015990 10120 656: 01811601000 1015 80018509006) 100% 0009- 
01009] 0000 50190020901095815১ 61200816119 87090 ৪00. 20010106106 
10501100069 01 1019 108606১ আ1610 00011061100 1)93195--606 [68176 ০0 
70৪56) 60 ৫07000067) 60 00920170969 6176 ৪৪1৮1)১ 6156 1)9511 60 760091008 
৪]] 6৪1৮5] 61011069 12 01061 60 1)098995 (00৫. 

[19 9670%616 ছ৪5 20296813615 161)6%৮১0 61700818006 1119 1110.) 

10006 116 0£ ড156180808, ৪100. 016 [001%5758] 01091)9].7 

(0101)1969 ৬০:19) ১ম সং, পৃ-৯। 
রোম" রোল" তীর পুস্তকে এটিকে €09807১ এবং %০1০০,এর ছন্দ 
বলে অভিহিত করেছেন । 

রবীন্দ্রনাথ পূর্বোন্ধত পত্রে যাকে 'কর্ষের প্রতি আসক্তি ও চিন্তার 
প্রতি আকর্ষণ, এই দুই-এর ছন্দ বলে নির্দেশ করেছেন, রোম" রোল" 
তাকেই বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব প্রসঙ্গে 44961০10” এবং 40£9875-এর 
ছ্বিধার মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। অবশ্ত ব্যক্তি-বৈশিষ্টের 
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বিভিন্নতার জন্যে উভয়ের আত্ম্বন্দের প্রকৃতিগত পার্থক্য যথেষ্ট ঘটেছে, একথ 
যর বল! বাহুল্য । ছুজনের চারিত্রিক স্বাতস্ত্ের আলোচন- 
স্থত্রে সে বিষয়ে আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে। 
রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের চিন্তা ও কর্মের একটি বৃহৎ অংশ নিয়োজিত 
হয়েছিল জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ সংস্কার-প্রচেষ্টায় $ ধর্মে, সমাজে, শিক্ষায় 
সকল ক্ষেত্রেই স্বদেশকে তার প্রাচীনের চিরাভ্যন্ত জড়ত্ব থেকে মুক্ত করতে 
চেয়েছিলেন। সংস্কার-আন্দোলন অবশ্য নৃতন কিছু নয়,_উনিশ শতকের 
প্রারস্ত থেকেই এ আন্দোলন নানা ধারায় প্রকাশ 
বর্জন ও অর্জন, সংস্কার 
ও সংগঠন। ইতিমূলক পেয়েছে । নবযুগের সংস্কার-আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ও 
ৃষ্টিতজি বিবেকানন্দের সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য সংযোজন হল, এ প্রয়াসে 
যথোচিত পরিমাণে ইতিযুলকতা সঞ্চার করা। এ বিষয়ে পূর্বস্থরীদের 
অনেকে নঙাত্মক পস্থা অবলম্বন করার ফলে সংস্কার-আন্দোলনের বৃহৎ 
অংশ ভারসাম্য হারিয়েছিল বল! চলে । তারা বর্জনের জন্যে এতো তৎপর 
হয়েছিলেন ষে, অর্জনের দ্রিকে আর মনোযোগ দিতে পারেন নি। প্রাচীনকে 
ভাঙবার বিষয়ে অতি-সচেতনতা৷ নবীনকে গঠন করবার সম্বন্ধে তাদিকে উদদাসীন 
করে তুলেছিল। পাশ্চান্ত্ের চোখ-ধাঁধানো ভাবধারার অভিঘাত যে এই 
আত্মবিস্বতির প্রধান কারণ, তা বলাই বাহুল্য । বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ 
নৃতন যুগের সংস্কার-আন্দোলনকে এই নেতিমূলকতা৷ থেকে মুক্ত করতে চেয়ে- 
ছিলেন। তারা নিছক বর্জনের উপর গুরুত্ব প্রদান না করে সংগঠনের উপর 
সমধিক মনোযোগ আরোপ করতে চেষ্টিত হলেন। তার উপলব্ধি করেছিলেন, 
ভাঙার নেশা একবার পেয়ে বসলে গড়ার কথা আর মনে থাকে না। অথচ 
আসল লক্ষ্য হল গঠন, ভাঙন হল তার আহুষঙ্গিক উপলক্ষ্য মাত্র ; কিন্তু 
উপলক্ষ্যই অনেক সময় লক্ষ্য হয়ে দাড়ায়, গুরুত্বটা পড়ে তুল জায়গায়। পূর্বা- 
চার্ধদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ সংস্কারের 
ক্ষেত্রে এই সত্যটি সর্বদাই ম্মরণে রাখতে চেষ্টা করেছেন যে, ভাঙন কখনও 
স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না, তার সার্থকতা নৃতনের সংগঠনের পরিপূরকতায়। 
এই সুত্রে বর্জন ও গ্রহণ বিষয়ে সতর্ক বিচার ও পরিমিতি-বোধের 
প্রয়োজনীয়তার উপরেও তারা৷ জোর দিয়েছিলেন | জীর্ণ প্রাচীনকে মোহ- 
মুক্ত মন নিয়ে পরিত্যাগ অবশ্তই করতে হবে। কিন্তু গ্রাচীনমাত্রই পরিত্যাজ্য 


নিশ্চয়ই নয়। প্রাচীনের মধ্যে নিবিশেষ দেশকালের সত্য হিসাবে য' শ্রদ্ধেয় 
৪ 


৫০ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


ও গ্রবযূল্যে অভিষিক্ত তা অবশ্থই রক্ষণীয় ; সেই প্রাচীনের দৃঢ় কঠিন ভিত্তির 
উপরেই আগামী নৃতনের অভিষেক । আবার অনিবার্য নৃতনকে অপরিমেয় 
উৎসাহে অবশ্তই বরণ করতে হুবে। কিন্তু নৃতনের নাম ধরে য! আসবে তাকেই 
বিন! বিচারে গ্রহণ করলে, সে তো৷ আর এক ঘোর তামদিকতা'! তাই জাগ্রত 
মননে সতর্ক থাকতে হবে, যেন নৃতনের চাকচিক্যময় মোহন ছদ্মবেশে এসে 
কোনো জীর্ণ গলিত বিকলাঙ্গ সর্বনাশ বিকৃতি আমাদের জীবনকে গ্রাস করতে 
না পারে। 

মানবাত্মার সর্বাঙ্গীণ মুক্তি-সাধনায় যে-সকল ভারত-পথিক পৌরোহিত্য- 
করেছেন তাদের মধ্যে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের নাম অবশ্যই পরিপূর্ণ 
ভাম্বরতায় প্রদীপ্ত থাকবে | জীবনের যে-কোনো ক্ষেত্রে মানুষের কল্যাণ ও 

মঙ্গলবুদ্ধিকে ঘ৷ বিপর্যস্ত করে, অন্তরাত্মাকে ঘা শৃঙ্খলিত 
মানবাত্মার সবাজীণ 
ুক্তিসাধক করে তার বিরুদ্ধে উভয় চিন্তানায়ক বিদ্রোহ করেছেন। 
গপ্ডি বা বন্ধন যে-কোনো ছন্সনামে যতো৷ মোহন বেশেই 

আস্থক ন! কেন, তাকে তারা স্বীকার করেন নি। ছুই মহাচরিত্রের চিন্তাধারার 
আলোচন৷ প্রসঙ্গে পরবর্তী অধ্যায় সমূহে আমর! দেখতে পাবো, উভয়ে নানা 
স্ত্রে মানুষের অন্তরের অবরোধ-উন্মোচন ও চিত্তের পূর্ণ উদ্বোধনের সাধনাই 
করে গেছেন। অবশ্ঠ কর্মক্ষেত্রে তাদের অবলম্থিত পন্থ। কোনে। কোনে সময়ে 
পরস্পরের থেকে বহুলাংশে বিভিন্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। মহৎ ব্যক্তিত্বের 
বিকাশে এ স্বাতস্ত্রের মূল্য অনস্বীকার্য । 

খণ্ড বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে ছুই চরিত্রের মধ্যে যে সকল আপাত বিরোধ 
চোখে পড়ে সেগুলি এসে সমন্বয় ও সামপ্রস্ত লাভ করেছে উভয়ের অসীম মানব- 
প্রেমের মধ্যে ; সেখানেই তাদের চরিত্রের পূর্ণ পরিচয় । তাদের স্ৃবিপুল তত্ব- 
সাধনা ও কর্ম-গ্রচেষ্টাও সেখানেই পূর্ণতা লাভ করেছে”_ 
মানবকল্যাণ যেখানে শেষ কথা । তার্দের সহজাত 
স্থগভীর মানবপ্রীতি তাদ্দিকে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক জীবনধার1 থেকে বিচ্যুত করে 
মানুষের নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাসের দ্িগন্তবিহীন প্রান্তরে দাড় করিয়ে দিয়েছিল । 
রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ, _ছুজনেই যুগচিস্তাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত 
করেছিলেন। যুগচিস্তার নিয়ামক হিসেবে উভগ্নকেই যুগাচার্ধ বা যুগপ্রবর্তক 
আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। ধর্মগুরু, সমাজ-সংস্কারক, ্বদেশপ্রেমিক, 
শিক্ষাত্রতী, দার্শনিক, কবি বা সাহিত্যিক-ধঘে কোনে! অভিধায় তাদিকে 


মানবপ্রেম 


দুই মহাঁচরিত্রের প্রকৃতিগত এক্য ৫১ 


অভিহিত করলে অন্তায় হবে না মোটেই; যদ্দিও কোনে। বিশেষ অভিধ 
কোনো বিশেষ একজনের পক্ষে অধিকতর প্রযোজ্য হওয়া স্বাভাবিক । 
তাদের প্রতিভা ও চরিত্রের ব্যাপকতাই এর ছার! প্রকাশ পাচ্ছে। সঙ্গীত- 
রচনা ও স্থরারোপে উভয়েরই দক্ষতা ছিল (অবশ্য সাহিত্য ও সঙ্গীতে 
রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক চর্চার কথা স্বতন্ত্র ও বর্তমান আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক )। 
প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অনমনীয় পৌরুষের দৃপ্ত বাণীতে উভয়ের লেখনী মুখর । 
উভয়ে একাধারে ভাবুক ও কর্মী। 

ছুজনের চরিত্রে, বিশেষ করে ধর্মাদর্শে, জীবনদর্শনে ও বাস্তব জীবনাচরণে 
ব্বধানটাই প্রথমে বড়ে! বেশি করে চোখে পড়ে ; মনে হয় যেন চরিত্রনীতির 
এবং জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে যুল্যবোধের ছুই বিপরীত প্রান্তে দুঙ্গন দীড়িয়ে 
আছেন। কিন্তু গভীরে অনুধাবন করলে দেখ! যাবে ষে, সকল বাহক বিরোধ 
সত্বেও ছুটি চরিত্রের কতকগুলি গুরুতপূর্ণ মৌলিক মিল ছিল। স্বভাবতঃই এই 
অন্তরন্গের একা তাদের চিন্তাকে অনেকাংশে নিয়ন্িত করেছে এবং বহুলাংশে 
স্বাজাত্যও দান করেছে । সেইজন্যে ধর্ম, সমাজ, স্বদেশ, বিশ্বমৈত্রী, শিক্ষা 
প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তাদের চিন্তা ও মতামতের মধ্যে অনেক স্থানে 
আশ্চ্যরকম মিল লক্ষ করা যায়, চিন্তাধারার এই সমধমিতার মূলে আছে 
একদিকে নবযুগের উত্তরাধিকার, এবং অন্যদ্দিকে উভয়ের প্রকৃতিগত এক্য। 

উভয়ের চিন্তার সমধমিত। পরবর্তী মধ্যারনমৃহের আলোচনায় স্পট 
হয়ে উঠবে। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
ধম চিন্তা 


প্রথম পৰ্িচ্ছেদ 


মুক্ত ধমবোধ 

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ,_একজন কবি, অপরজন সন্যাসী | বাহাতঃ মনে 
হওয়। স্বাভাবিক যে, জীবনদর্শন ও ধর্মাদর্শের ছুই বিপরীত প্রান্তে ছুই 
চিন্তানায়ক দীড়িয়ে আছেন । কিন্তু ভালোভাবে অনুধাবন করলে দেখ! যাবে, 
চিন্তাধারার গভীরে তারা অনেক জায়গায় পরস্পরের অতি সন্নিকটে এসে 
উপস্থিত হয়েছেন। -_বর্তমান অধ্যায়ে উভয়ের ধর্মচিন্তা পাশাপাশি রেখে 
এই সত্য কিছুটা! উপলব্ধি করবার চেষ্টা করা হবে। 

রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকে পারিবারিক এবং বিশেষ করে পৈত্রিক সুত্রে 
উপনিষদিক ভাবধারার সঙ্গে সম্পক্ত ছিলেন। কবির জন্মগ্রহণের পূর্বেই 
তার পরিবার হিন্দু সমাজের সকল সম্কীর্ণ সংস্কারের শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভ 

করেছিল। ব্রাঙ্গ সমাজের পরিবেশে তার শিক্ষারদীক্ষা। 
রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক তার ফলে শিশ্ত কবির মন জড় সংস্কারের জগ্তালে জড়িত 
৪পনিষদিক ভাবধার! 

ন৷ হয়ে মুক্ত পারিপাশ্থিকতায় বেড়ে ওঠবার অবকাশ 
পেয়েছিল । 

নরেন্ত্রনাথও যখন কলেজে পড়েন তখন দেখতে পাই, তিনি ব্রাহ্ম সমাজের 
একজন উৎসাহী যুবক সাস্ত, স্বকণ্ঠের জন্যে সকলের প্রিয়। কিন্ত তার 
ধর্মপিপাস্থ মন ষে কারণেই হোক্‌, ব্রাহ্ম সমাজের সাধন-প্রণালীতে তৃপ্ত হয় 
নি। তার বয়স যখন মাত্র উনিশ বসর, সেই সময়ে তিনি শ্রীরামকষ্ণ 
পরমহংসদেবের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন ও ক্রমে তার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন 
এবং অবশেষে শ্রীরামকৃঞ্দেবের নিকট দীক্ষা লাভ করেন। 

এ সময়ে রবীন্দ্রনাথের “বৌঠাকুরাণীর হাট? উপন্যাস (১৮৮৩, রচনা ১৮৮১- 
১৮৮২ ), “কালমুগয়” নাটক ( ১৮৮২), (প্রভাত সঙ্গীত" (১৮৮৩), ছবি ও 
গান” (১৮৮৪ ), এবং কড়ি ও কোমল” (১৮৮৬) কাব্য প্রভৃতি রচনা ও 
বালক” পত্রিক। (১৮৮৫ ) পরিচালনার মধ্য নিয়ে আলসে-বিলাসে, ভাব- 
উচ্ছ্বাসে, সৌন্দর্শ-চ্চায় দিন কাটছে। 

পরমহংসদেবের মৃত্যুর পর ১৮৮৬ হতে ১৮৯৩ সাল পর্যস্ত এই দীর্ঘকাল 
বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী বেশে সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন। অবশেষে খেতরির 


৫৬ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


মহারাজ। ও দৃক্ষিণভারতের কয়েকজন ভক্তের উৎসাহে ও উদ্যোগে তিনি 
আমেরিক] যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগে! ধর্মমহাসভায় যোগদান 
পরিব্রাজক ধর্মবিজেতা 
নিরিকোল করবার জন্তে যাত্রা করেন ও সেখানে হিন্দু ধর্মের 
প্রতিনিধি হিসেবে তিনি থে বক্তৃতা দান করেন ( ১৩০০ 

আশ্বিন, ১৮৯৩ সেপ্টেম্বর) তা৷ সর্জনপরিচিত। সেখানে তিনি বৈদীস্তিক 
হিন্দুধর্ষের জয় ঘোঁষণাই করে এসেছিলেন। এরপর তিনি ইউরোপের 
নানা দেশে নান| সময়ে যে বক্তৃতার্দি করেছিলেন তার মধ্যেও প্রধানত: 
বৈদাস্তিক ধর্মকে বিশ্বজনীনতার পটভূমিকায় স্থাপন করে দেখবার আগ্রহই 
চোখে পড়ে । 

লক্ষ করলে দেখা যাবে, রবীন্দ্রনাথও এক সময়ে উপনিষদ ব| বেদান্তের 
ভাবধারার মধ্যে ভারতের শাশ্বত নিবিরোধ জীবনাদর্শের প্রতিরূপ প্রত্যক্ষ 
করতে চেয়েছিলেন। €সই সনাতন জীবনাচরণের সঙ্গে বিশ্বজনীন নিধিরোধ 
কায রাকা একটি জীবন-ভাবনার যোগস্থত্র খুঁজে বার করবার পরোক্ষ 
বিশ্বজনীন ধর্মাদর্শের প্রয়াস সেখানে অনুপস্থিত নয়। “নৈবেছ্য” (১৯০১) 
০4 কাব্যের কবিতা, নবপর্যায়ে প্রকাশিত “বঙ্গদর্শন, 
পত্রিকাতে (১৩০৮ বৈশাখ, ১৯০১ খ্রীঃ) প্রকাশিত তার অনেক প্রবন্ধ প্রভৃতি 
তার সেই প্রচেষ্টারই সাক্ষ্য বহন করছে। প্রাচীন ভারতের তপোবন-জীবনের 
সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের স্থবিপুল শ্রদ্ধা ও আগ্রহ তার নান! লেখায় নানা সময়ে 
ব্যক্ত হয়েছে। প্রাচীন জীবনাচরণকে বর্তমানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখবার 
আকাক্ষাতেই এক সময় তিনি প্রার্থন! জানিয়েছিলেন £ 

“নিজ হন্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ, 
ভারতেরে সেই স্বর্গে করে। জাগরিত।” 
_এনৈবেস্া”। 

এবং "সভ্যতার অন্তহীন আড়ম্বর” ও “অগণ্য চক্রের গর্জে মুখর ঘর্ঘর 
লৌহবাহু দানবের ভীষণ ববর রুত্ররক্ত-অগ্রিদীপ্ত পরম স্পর্ধা'-র মধ্যে ষে তশ্রধু 
সেই এক আছে, নাহি অন্ত পথ, তাও অশেষ আস্থায় উচ্চারণ করেছিলেন । 
সমসাময়িক ব্রহ্ষচর্যাশ্রম স্থাপনও (১৩০৮, ৭ই পৌষ) সংশয়হীনভাবে এই 
মানসিকতারই পরিচয় দিচ্ছে। 

ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যাবে, সহম্র সংস্কারে বিদীর্ণ 
ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ধর্মজীবনকে এক্যস্থত্রে গ্রথিত ও সংহত করবার প্রয়াসে 


মুক্ত ধর্মবোধ ৫৭ 


অতীতের একটি প্রবুদ্ধ ঞ্রবপন্দী শাস্ত্রীয় সংহিতার চিস্তাস্থত্রের সমর্থন- 
প্রত্যাশাতেই এক সময়ে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ বেদাস্ত-উপনিষদের ছ্ারস্থ 
হয়েছিলেন । 

অতীতের প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধাবোধ এক্ষেত্রে অনেক পরিমাণে কাজ 
করেছে। তাছাড়া তাঁদের চিন্তা ও চেষ্টা সহস! যাতে শান্ত্রমুখী জনমানসের 
সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা না হারায়, সে বিষয়েও তাঁর! কিছুটা চেতন হয়েছিলেন 
বলে ধরে নেওয়। ঘেতে পারে। 

প্রকৃত প্রস্তাবে, সমগ্র উনবিংশ শতকের সংস্কার-আন্দোলনকে যূলতঃ 
শান্্রভিত্তির উপর গডে তোলার প্রবণতার যূলেও এই সত্যই কাজ করেছে। 
বিকার তাই রামমোহন “বেদাস্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন, 
ধর্মান্দৌলনের শান্তর- দেবেন্দ্রনাথ 'ব্রাঙ্মধর্ম” গ্রন্থে আপন অন্থভূতির সমর্থনে 
মুখীনতার কারণ উপনিষদের শ্লোক যথেচ্ছ উদ্ধৃত করেছেন, বিদ্যাসাগর 
বিধবা বিবাহের সমর্থনে শাস্ত্রীয় শ্লোক সন্ধান করে সেটিকে সবলে আকড়ে 
ধরেছেন, আর বিবেকানন্দ 'ব্যাবহারিক বেদাস্তকে (0£506168] 55806) ) 
জনজীবনে প্রতিষ্ঠিত করার সংকল্প ঘোষণা করে জাতির জাগরণমন্ত্র উচ্চারণ 
করেছেন। 

কিন্তু মনে রাখতে হবে, ধর্মবিকৃতির প্রধান কারণ মননহীন নিয়ম-সর্বন্বতা। 
ও সঙ্কীর্ণ বিশ্বাসের জঞ্জাল অপসারণই ছিল ধর্মমুক্তির আসল কথ! । তাই 
শাস্ত্রীয় সংহিতার সমর্থন সংগ্রহের আগ্রহ তাদের চিন্তায় ও উক্তিতে এক 
সময়ে প্রকট হলেও তা স্ফীত বা বৃহৎ হয়ে ওঠেনি, বরং ধীরে ধীরে ক্ষীণ ও 
গৌণ হয়ে এসেছে । যুক্তি ও বিচারের ক্ষেত্রে ধর্মজীবনকে দ্রাড় করিয়ে প্রমুক্ত 
জাতীয় চিত্তের বিস্তৃত উর্বর ভূমিতে সৃষ্টিশীল চিন্তার চর্ধা ও কর্ষণ প্রত্যাশা 
করে অন্ধ তামসিক পৌরাণিক নিষ্ঠার প্রতি উভয় চিস্তানায়ক কতখানি নির্মম 
হয়েছেন, তাদের চিন্তার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সেটাই এই স্থত্রে মুখ্য কথা ও প্রধান 
লক্ষণীয় বিষয়। 

বিবেকানন্দ অন্ধ বিশ্বাস, অর্থহীন মন্ত্র বিচারহীন আচারাদির প্রতি যে 
কি রকম খড়াহন্ত ছিলেন তা তার নান। উক্তির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে । তার 
কিছু নীচে উদ্ধত কর! হচ্ছে ঃ 

“ডগ ৪5৪569]0১ 6206191019১ 0101 98:08 6109 1011009 10)81089 


0708 ৪01091:9616100.9১ 1081098 0:06 1070106১ 10781099 0109 09916 ৪11 ৪0:69 


৫৮ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


01 জা110 1101)09911)1116169) 1059697165 &00 901)9758161029) [ 00 1008 11109, 
09859 169 92606 1৪ 08107691008, 9001. 555691079 329%9] 10106 


৪0 2০০৭. 3 ৪001) 61)1025 ৫9866 20011010165 20 6105 
অর্থহীন সংস্কারের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 


1011170) 10081569 16 798] 90 ৮68] 6118 10, 0007:58 01 
61009 16 11] 109 ৪107096 10010981018 60 26099 


৮:০6) 0 1159 1) 60 16১ 
-019 960.020 ০0 6159 ৪০91১) 1070007১661 2০5. 


1896. 00701019669 ০:1৪, ১ম সং, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ২০১। 

€]1)171 ০01 0159 1896 915 1000076ন ০: ৪959] 11017076001 59879 ০01 
09680861010) 1)6] 0 ত10-0]) 1091) 0 6159 1)0100909 108৮6 10691) 
01900891776 10: 59829 দা1)661)62 ৮6 81)0010 01100 8 61889 ০01 78667 
ঘম16]) 619 11606 11800 0: 609 1916, া10660061 6156 18100. 5100010 1১9 
ঘম891)60 01099 61068 01 000 610069১ দা 1)961)9: ছা০ 81)0010. £%1216 
956 07 81 6170099. *** *****ড০ 819 1090 400 00+% 60017156100: 
791161020 18 11) 606 10601)62, 00 300. 19 8109 00010178-1)09১ 8100. 00 
[6110101) 19 [00 200$ 60002) 1019১ [810 17015, 

[13 8৪06 ৪1] 01 90669017006 ০ 6159 107810 আ1:6 61191001170. 
087 006 €88]) [009 17161)97 [00101607901 11169 6108 01161081165 19 10996, 
0006 10117017193 1096 &11 169 5679100617১ 165 80615158100. 168 10৮৮9 ০01 
600172176) 80. 1056 6099 6০0 £০ 10800 ৪00 00100 6106 57208119596 ০07৮9 


16 810 900.5 
--1091015 6০ 10908008008, 800:9555, 
002201669 (০৮৪, ১ম সং, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ১৬৭। 
উপরের উক্তিতে বিবেকানন্দ ? ছ'ৎমার্গ” বা অল্পৃশ্ততাঁকে কি রকম তীব্র 
কষাঘাত করেছেন, বিশেষভাবে তা লক্ষণীয় | 
লৌকিক আচার যে ধর্মের উত্স নয় তা তিনি স্পষ্ট 
করেই বলেছেন £ 


“0179 8:956986 17039081:9 00806 15 61১৪ 16007:8106 10901016 ৪185৪ 


অন্পৃন্যতার বিরুদ্ধে 
দওহস্ত বিবেকানন্দ 


60101 6008৮ 61019 1008] 0096000 19 6108 98881009০01 001: 79116102.****১, 


[119 500 17959 &1ত859 60 26209101997 61186 10908056 ৪ 116619 0086০ 


মুক্ত ধর্ষবোধ ৫9 


1৪ 606 69199 01780690) ০. 8:5 00%$ 60106 60 10958 ০01 7:9110101)) 
006 ৪6 ৪1]. 
_-0060]5 60 609 800555 ৪6 [18008 
00910101969 ৬০:19, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ১৭৩। 
4901097561610175 819 ৪1] 1078692:1811910) 10808099119 ৪০ ৪1] 
108,590. 010 6109 0010901010510955 ০01 1)0নু, 10০905১10০৫. ০ 81)1716 0618975. 
91017161789 100 501)97:9616100--16 19 1065000 616 ৮৪1 0695195 ০1 
8155 10094, 
_-19 ড908068 6116 ি6076 29116100? ? 
5801781)01500১) 4১10711-8১ 1900. 
002001966 ভা০::৪ অষ্টম খণ্ড পৃ ১৩৩। 
দেখা যাচ্ছে, বিবেকানন্দ অন্ধ সংস্কারকে বতস্তপর্বস্বতার নামান্তর বলে মনে 
করেছেন এবং সেগুলিকে প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার ব! 
আত্মিক সাধনার প্রবল পরিপন্থী বলে অভিহিত করেছেন । 
সত্য ধর্মের লক্ষণ কি? বিবেকানন্দ উত্তর দিলেন : 
“4100. 7619 19 60৪ 6996 ০0: 6060১ &0561106 61)86 0081095 5০৮ 


অন্ধ সংস্কার বস্ত- 
মবন্ধতার নামান্তর 


7581. 101)59108]]5১ 10691190608115 8100. 91011608115) 261906 &9 [01900 3 
(1561:9 19 170 119 10 16) 10 0910. 1706 198 6208. 717061) 19 9679106615610100. 
[]1061819 1001659 67061) 19 81] 10005150859 5 67061) [00096 109. ৪69206- 
611910106) 170056 196 9701161769101108) 0056 109 1705160786108,--- 
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718176 01721950100)59 8100. 18৮ 10010 61659 00556911009 61)1065১ &৭1 
010959 79815910176 6111759,177819 00 61019 1019110990101)% 7 66 675586 
$061)5 &:০ 619 81100101939 61717769 10 6176 70710 51001)169 8৪ 5০০] 01) 
89509691009, 1109 60615501016 [00810151)905 ৪76 19910929 5০0, 1078106 
61)912) 010১ 1159 011) 60 613910১ ৪100. 6176 981%86107) 01 :1017018, ৮৮111 109 ৪৮ 
18100.) 

- এড 01817 01 08700708160, 002001969 ০৪) 


তৃতীয় খণ্ড, পৃ ২২৪-_২২৫। 


৬০ চিস্তানায়ক ররীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


এখানে দেখ! যাচ্ছে, বিবেকানন্দ উপনিষদের মুক্ত সহজ আনন্দ-ধর্ম 
গ্রহণের মধ্যেই ভারতের মুক্তির পথ নির্দেশ করেছেন। 
উপনিষদের আনম্দবাদ, ৫ 
ভারতের মুক্তি ধর্মকে পুঁথির প্রাচীরে আবদ্ধ করে রাখার বিরুদ্ধে 
বিবেকানন্দ সুস্পষ্ট উক্তি করেছেন £ 
4০০. 11] 200 ঠ286 85601085800. ৪1] 61986 1086108] 0117759 
876 89106878115 51809 01 & ৪] 11011)0 3 01929107:9 &৪ ৪0০02 &৪ 6176 
1829 109001017)6 10102011091 10 0010717708১ ছা ৪1010 999 & 10178101891 
88006 £0০00 1000১ ৪00 7686. 
1180১ 6116 10181091 011718 0996105, 
0০7001989 ড7০৮৪, অষ্টম খণ্ড, পৃ ১৮৪। 
লক্ষ করবার বিষয়, বিবেকানন্দ পঞ্ধিকার অচলায়তনের প্রতি অন্ধ 
আসক্তিকে আমাদের ছুর্বল দেহ ও অহ্স্থ মনের অহেতুক 
৮৮75৮ ভীতির ফলশ্রুতি বলেই নির্দেশ করেছেন। পুষ্টিকর খাছ, 
উপযুক্ত চিকিৎস৷ ও প্রয়োজনীয় বিশ্রাম অর্থাৎ এককথায় 
দেহের ও মনের স্বাস্থ্যই হল, এই ভূতের ভয়, অদ্ভুতের অনুশাসন ও অকারণের 
অন্ধ অনুজ্ঞার হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার একমাত্র উপায়। 
বিবেকানন্দ আরও বলেছেন ঃ 
£গা]া0১ 19]151010 002095 1706 1000) 6109  698,0101706 01129610১০7 6129 
₹880178 01 09015 3 115 0106 ৪৮815210176 01 06109 9101716 অ101010 09, 
02086006706 0100]. 0009 800. 7)62:010 &০610:0.++ 
--10091510, 251161905 81,00870687, 00200101966 ০15, 
চতুর্থ খণ্ড, পূ ১৮৬। 
£] 00 1506 ৫9]] 16 ৪ 6116102. 9০ 10208 8৪ 16 19 91191)60. 6০ 
10099155 870. 008008,8,*****০ 06 010৮8:0 8100 0875 17060 107806109 
82096 আ101) 5০0, ৪:৪9 ৪] 10:00 10 081] 5০007 29116109209 &00. 000. 
01958 ০.১ 
--১৭নং পত্র, 8৪171786005 270 0০৮৮ 189ঠ, 
0০920001969 ৬৬০71:5, পঞ্চম খণ্ড, পৃ ৩৯। 
বিকৃত পৌরোহিত্যের স্বার্থবোধ এবং যুগসঞ্চিত স্বেচ্ছাচার, নিপীড়ন ও 
প্রতারণ! ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনকে কতখানি বিষাক্ত ও পঙ্গু করে তুলেছিল 


মুক্ত ধর্ম বোধ ৬১. 


সে সম্বন্ধে বিবেকানন্দ সম্পূর্ণ ভাবে সচেতন ছিলেন। তাই পুরোহিত-তন্ত্ের 
বিরুদ্ধে তার তীক্ষোজ্জল বাণী ঝলছে উঠেছিল। দু 
৮৮০ পুরুত'-গুলোকে তাড়াতে না৷ পারলে ধর্মের মৃক্তির 
কোনো আশা নেই, এ কথা তিনি জোরের লঙ্গে ব্যক্ত 
করেছিলেন ঃ 
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0161005 &00. 68010 ,******** 001079 ০06 0 5০৮৮ 10870 1)0195 8170 
11959 ৪ 10015 81071080, 999 1707 1080610109 876 01] 6116 70810], 
_$ 0100108178১ 1061) ৮15১ 1893. 
৩নং পত্র, 992701656 ৬০75, পঞ্চম খণ্ড, পু ৮। 
বিবেকানন্দ অত্যন্ত খেদ করেই বলেছিলেন £ 
£ড911১ 0০ ০৮, 61010 019616 19 805 91161010191 20 10018 ? 77109 
18619 0৫ 1000সম19089, 7065061010১ ৪20 ০৪৪৪1] 17856 6006১ ৪00 
[07 61396 2920817)5 0201 01096 ০0: 0)০0 107 60001)19]0+,***5*ত [1196 /1)018 
ঘ01]0. 19 177000:9) &170 ] 21909 800 10019, [0010 137:8110081178108]) ? 
[385০১ 02688 ০৫.) ০ & 0859 137811708117808]) 19 179161091 110 
609 £998898 ০1 6119 10981) 1001: 10 6179 1)1010996 17985910১ 1001 1) ৪1] 
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__দশ নং পত্র, 1894. 00720001969 ৬০7, সপ্তম খণ্ড, পু ৪১৮। 
অন্ধ আচার এবং সংস্কারের বিরুদ্ধে অনুরূপ তীব্র বিদ্রোহের নজির 
রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে ছড়িয়ে আছে। বিবেকানন্দের মতো প্রবল বন্ধন- 


৬২ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


অসহিষ্ণুতার মনোভাব সেখানে সমভাবে সক্রিয় । উভয়ের চিন্তার স্বাজাত্যণ 
লক্ষণীয়। তাঁর কিছু দৃষ্টান্ত নীচে উদ্ধত করা৷ যেতে পারে £ 

“মানুষ যতোবারই কৃত্রিম আচার পদ্ধতির দ্বারা অনন্তকে ছোটে| করিয়া 
আপনার স্থবিধা মতো করিয়া! লইতে চেষ্টা করিয়াছে, ততোবারই সে সোন। 
€ফেলিয়]! আচলে গ্রন্থি বাঁধিয়াছে।” 

_ ধির্মশিক্ষা?। শিক্ষা । 
রবীন্দ্র রচনাবলী, শতবাধিক সং, ১১শ খণ্ড । 

"মানুষের মুশকিল হয়েছে, সে আপনার সংস্কার দিয়ে আপনার চারিদিকে 
একটা আবরণ উঠিয়েছে, কত যুগের কত আবর্জনাকে সে জমিয়ে তৃলেছে। 
*০০০০৮০৩, ঈশ্বরের আলো, ঈশ্বরের বাতাস কেবলই যে নৃতনকে আনে সেই 
নৃতনকে সে বিশ্বাস করছে না। ঘরের কোণের অন্ধকারটা পুরাতন, তাকেই 
সে পূজে৷ করে। 

“এই জন্যেই ঈশ্বরকে ইতিহাসের বেড়! যুগে যুগে ভাঙতে হয়। তাঁর 
আঁলোঁককে তাঁর আকাশকে যা নিষেধ করে দীড়ায় তারই উপরে একদিন 
তাঁর বজ্ব এসে পড়ে, সেইখানে একদিন ঝড় হয়। তবে মুক্তি।% 

_-অমৃতের পুত্র। শান্তিনিকেতন, দ্বিতীয় খণ্ড। 


বিকৃত আচার রঃ “সোনার তরী” কাব্যের দেউল” কবিতাতেও এই 
বানান ৭৭৭ ভাবটিই পরিস্ফুট। 


কির্তার ইচ্ছায় কর্ম” প্রবন্ধে কবি পুঁথি ও শাস্্র- 
সর্বস্বতার সমালেচিনা করে লিখলেন £ 

“মানুষকে, পু'থিকে, ইশারাকে, গণ্ডিকে বিনা বাক্যে পুরুষে পুরুষে মানিয়া 
চলাই এমনি আমাদের অভ্যাস যে, জগতে কোথাও যে আমাদের কর্তৃত্ব আছে 
তাহ। চোখের সামনে সশরীরে উপস্থিত হইলেও কোনো মতেই ঠাহর হয় না, 
এমন কি, বিলাতি চশমা পঠিলেও না|” 

“মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো কথাটাই এই যে, কর্তৃত্বের অধিকারই 
মনুষ্যত্বের অধিকার । নানা মন্ত্রে, নানা শ্লোকে, নানা বিধি-বিধানে এই 
কথাটা যে দেশে চাপা পড়িল, বিচারে পাছে এতটুকু ভুল হয় এই জন্য যে 
দেশে মানুষ আচারে আপনাকে আই্টেপিষ্টে বাধে, চলিতে গেলে পাছে দূরে 
গিয়া পড়ে এই জন্য নিজের পথ নিজেই ভাঙ্গিয়৷ দেয়, সেই দেশে ধর্মের দোহাই 
দিয়া মানুষকে নিজের পরে অপরিসীম অশ্রদ্ধা করিতে শেখানে। হয় এবং 


মুক্ত ধর্মবোধ ৬৩ 


সেইদেশে দাস তৈরি করিবার জন্য সকলের চেয়ে বড়ে। কারখান। খোল। 
হুইয়াছে।” “কর্তার ইচ্ছায় কর্মণ। কালাস্তর | 
রবীন্দ্র রচনাবলী, শতবাধিক সং) ১৩শ খণ্ড। 
ধর্ম আর ধর্মতন্ত্, এ ছুটি যে এক জিনিস নয় তা কবি জোরের সঙ্গে বার- 
বার ব্যক্ত করেছেন £ 
“মনে রাখ! দরকার, ধর্ম আর ধর্মতন্ত্র এক জিনিস নয়। ও যেন আগুন 
আর ছাই। ধর্মতন্ত্রের কাছে ধর্ম খন খাটো হয় তখন নদীর বালি নদীর 
জলের উপর মোড়লি করতে থাকে । তখন আোত চলে না, মরুভূমি ধু ধু 
করে। তার উপরে, সেই অচলতাটাকে লইয়াই মানুষ যখন বুক ফোলায় 
তখন গগুন্যোপরি বিস্ফোটকং। 
ধর্ম বলে, মানুষকে যদি শ্রদ্ধা না কর তবে অপমানিত ও অপমাঁনকারী 
কারও কল্যাণ হয় না। কিন্ত ধর্মতত্ত্র বলে, মানুষকে নির্দয় ভাবে অশ্রদ্ধা 
করিবার বিস্তারিত নিয়মাবলী যদি নিখৃ'ত করিয়! নী মান তবে ধর্মত্রষ্ট হইবে। 
ধর্ম বলে, জীবকে নিরর্থক কষ্ট যে দেয় সে আত্মাকেই হনন করে । কিন্তু ধর্মতন্ 
বলে, যত অসহ্ কষ্টই হোক, বিধবা মেয়ের মুখে যে বাঁপ-মা বিশেষ তিথিতে 
অন্নজল তুলিয়া দেয় সে পাপকে লালন করে| ধর্ম বলে, 
অনুশোচনা ও কল্যাণকর্মের দ্বারা অন্তরে বাহিরে পাপের 
শোঁধন। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, গ্রহণের দিনে বিশেষ জলে ডুব দিলে, কেবল 
নিজের নয়, চৌদ্দ পুরুষের পাপ উদ্ধার। ধর্ম বলে, সাগর গিরি পার হইয়া 
পৃথিবীটাকে দেখিয়া লও, তাতেই মনের বিকাঁশ। ধর্মতন্ত্র বলে, সমুদ্র ষদি 
পারাপার কর তবে খুব লম্বা করিয়া নাকে খত দিতে হইবে । ধর্ম বলে, ষে 
মানুষ যথার্থ মানুষ সে যে ঘরেই জন্মাক পূজনীয়। ধর্মতন্ত্র বলে, যে মান্য 
্রাঙ্ষণ সে যতো! বড়ো অভাজনই হোক, মাথায় পা তুলিবার যোগ্য। অর্থাৎ 
মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম আর দাসত্থের মন পড়ে ধর্মতন্ত্র |” 
_ “কর্তার ইচ্ছায় কর্ম”। কালাস্তর। 
রবীন্দ্র রচনাবলী, শতবাধিক সং, ১৩শ খণ্ড। 
“্ধর্ম যদি অন্তরের জিনিস না হইয়] শাস্ত্রমত ও বাহ 
আঁচারকেই মৃখ্য করিয়া তোলে তবে সেই ধর্ম যতো বড়ো 


"শাস্তির কারণ হয়, এমন আর কিছুই না।” 
_-ছোটো ও বড়ো”। কালাস্তর | 


বম ও ধমতগ্র 


পঞ্জিকার প্রাচীর 


৬৩৪ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


এই জন্যেই যে 'পঞ্চিকার প্রাচীর” আমাদের খোলা আলোর প্রতি সন্দেহ 
উদ্যত করে দাড়িয়ে আছে তাকে কবি ধুলিসাৎ করতে চেয়েছেন £ 
“আমাদের দেশেও পু'থিকে মনের রাজ। না করিয়া মনকে পুঁথির উপর 
আধিপত্য দিবার উপায় একটু বিশেষভাবে চিন্তা ও একটু বিশেষভাবে 
উদ্যোগের সহিত সম্পন্ন করিতে হইবে ।” 
_-ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ” । শিক্ষা । 
রচনাবলী, শতবাধিক সং, ১১শ খণ্ড । 
সংস্কারের প্রাকারের উপর, সম্প্রদায়গত ধর্মমোহের উপর, সংকীর্ণ 
আচারের উপর ঈশ্বরের অভিসম্পাতের কথা রবীন্দ্র-বাণীতে বারবার প্রকাশ 
পেয়েছে 5 
“ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে 
অন্ধ সে জন মরে আর শুধু মরে। 
নাব্ডিক সেও পায় বিধাতার বর 
ধামিকতার করে না আড়ম্বর ; 
শ্রদ্ধা করিয়! জালে বুদ্ধির আলো 
যা শাক্স মানে না, মানে মানুষের ভালো । 
'বিধর্ম বলি মারে পর ধর্ষেরে 
নিজধর্ষের অপমান করি ফেরে 
পিতার নামেতে হানে তার সম্তানে, 
আচার লইয়! বিচার নাহিক জানে । 
পূজাগৃহে তোলে রক্ত মাখানো ধবজা-_ 
দেবতার নামে এযে শয়তান ভজ| | 
হে ধর্মরাজ, ধর্ম-বিকার নাশি, 
ধর্মযূঢ় জনেরে বাঁচাও আসি। 
যে পৃজার বেদী রক্তে গিয়েছে ভেসে, 
ভাঙে! ভাঙে, আজি ভাঙে তারে নিঃশেষে ;_ 


ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হাঁনো, 
এ অভাগ! দেশে জ্ঞানের আলোক আনো ।” 
_ধর্মোহ'। পরিশেষ। 


'অচলায়তন' নাটকে কবি এই ধর্মকারার প্রাচীরে' বজ্ব হানার কথাই 


মৃক্ত ধর্মবোধ ৬৫ 


ব্যক্ত করেছেন। “তাসের দেশ” নাটকে কবি মননহীন নিয়মসর্বন্তা এবং 
অন্ধ মোহাচ্ছন্ন বুদ্ধিবৃত্তিকে কঠোর আঘাতে, তীক্ষ ব্যঙ্গবিদ্রপে জর্জরিত 
করেছেন । 

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ, ছুজনেই সংকীর্ণ সংস্কার ও বিচারহীন আচারের 
বিরুদ্ধে দণ্ডহন্ত হয়েছিলেন, কারণ উভয়েই জাতীয় চিত্তের তামসিকতার মূলে 
কুঠারাঘাত করতে চেয়েছিলেন । এই তামসিকতা আবার অনেক সময়ে আসে 
সাত্বিকতার ছদ্মবেশে ; অন্ধচিত্তের স্থবিরতাকে ও অসাড়তাকে সমাহিত চিত্তের 
চরম বিবিক্তি বলে ভুল হয়, নিশ্রাণতাকে মনে হয় সংযম । কিন্ত শ্োতোহীন 
অবরুদ্ধ জলাশয়ের নিথর নিস্পন্দতা এবং অসীম সমুদ্রের স্থির অটল গান্ভীর্য 

তো! এক জিনিস নয়। যে তামসিক বৃত্তি প্রবল তীব্রতায় 
নাস ্ আত্মপ্রকাশ করে তাকে চেনা যায়, তার প্রত্যক্ষ জোরের 
মৃতিটার সঙ্গে লড়াই করাও বোধ হয় কিছুটা সহজ। 

কিন্ত সত্ব-গুণের ছল্মবেশে যে তমোগুণ চিত্তকে গ্রাস করে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করার মতো প্রাণশক্তিকে আহরণ করার চেয়েও অধিক দুরূহ তাঁকে আবিষ্কার 
করবার প্রাথমিক পর্ধায়। কারণ, প্রত্যক্ষতঃ বাইরে থেকে তখন উভয়কেই 
এক মনে হয়। বিবেকানন্দ তাই অলস মন্থর জীবনবিমুখ চিত্ববৃত্ভিকে, 
তামসিক নিশ্রাণতাকে তীক্ষ ভাষায় তিরস্কার করে বলেছেন £ 

£[089,061ঘ16ড 8৪ ০ 80091756800. 1৮ 10. 619 89089 01 1089915165, 
097:68177]% 0807706 109 619 6081, ৬০:০৪ 16 50১ 60610 609 8118 ৪:00100 
09 01110 199 6119 120051 1106811169106 3) 6198৮ ৪6 110806158. 01995 ০1 
927610) 960001)9 0: 61995 দা01৭ 199 6179 £5866956 88£99 10 6119 চ৮০110 ) 
6০৮ 86 17866159,. ০ 099 1080615165 10920109 ৪০615165) 77067) 
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107806108] ড908068 (৪:৮-1)) 
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৬৬ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


0719 181] 2000958665৬ 70110690106 ০কমা0 1198010106 17260 1:82089- 
[1180 19 ছা1)86 11800092090. 60 61627, 100 ০০ 01)101 61786 & 0081 110 
8099 7206 63676 10170801186 ৪11, 120 ০015 69199 61১6 08006 ০117871, 
91)06106 1)1770891 01) 10 & 20000, দা1)0 1612081109 00166 800. 1001561900 
86৪7 1090. 569108 & 17069 82205870601 7:06 820 510197006 00209 
60 0611619 10910929 1019 ০7 9568১ 198559899 61) 0081165 01 9866৪ ? 
10620108 0: 61১9 10170) 159 19 0215 21811700090 10 0911৫ 01910089.১? 

--002201956 ৮০:1০, পঞ্চম খণ্ড, পৃ-২৬৮। 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” প্রবন্ধে বিবেকানন্দ বলেছেন £ 

“সত্বপ্রধান অবস্থায় মানুষ নিক্ষিয় হয়, পরমধ্যানাবস্থা প্রাপ্ত হয়, রজঃ- 
প্রাধান্ঠে ভালোমন্দ ক্রিয়া করে, তমঃপ্রাধান্তে আবার নিক্ষিয় জড় হয়। এখন 
বাইরে থেকে এই সত্বপ্রধান হয়েছে, কি তমঃপ্রধান হয়েছে, কি করে বুঝি 
বল? স্থখছুঃখের পার ক্রিয়াহীন শান্তরূপ সত্ব অবস্থায় আমরা আছি, কি 
প্রাণহীন জড়প্রায় শক্তির অভাবে ক্রিয়াহীন মহাতামসিক অবস্থায় পড়ে চুপ 
করে ধীরে ধীরে পচে যাচ্ছি, একথার জবাব দাও, নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কর। 
জবাব কি আর দিতে হয়-_-ফলেন পরিচীয়তে'। সব্ব-প্রাধান্তে মানুষ 
নিক্ষিয় হয়, শান্ত হয়, কিন্ত সে নিক্ষিয়ত্ব মহাঁশক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে হয়, সে 
শাস্তি মহাবীর্ষের পিতা।৮- 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য+১ ১৮শ সংক্করণ। পৃ-১২। 
বিবেকানন্দ তার “বর্তমান সমস্যা? প্রবন্ধে এইজন্যে বলেছেন £ 

“দেখিতেছ ন] যে, সব্বগুণের ধুয়া ধরিয়। ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণ সমুগ্রে 
ডুবিয়া গেল । যেথায় মহাজড়বুদ্ধি পরাবিগ্ান্থরাগের ছলনায় নিজ যূর্থতা 
আচ্ছাদিত করিতে চাহে, যেথায় জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজ অকর্মণ্যতার 
উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে, যেথায় ত্রুরকর্মী তপস্তাির ভান করিয়া নিষ্ঠুর- 
তাকেও ধর্ম করিয়া তুলে 3 যেখায় নিজের সামর্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও 
নাই-_কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষ নিক্ষেপ; বিদ্ভা কেবল কতিপয় 
পুস্তককণস্ত্ে, প্রতিভা চবিতচর্বণে এবং সর্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের 
নামকীর্তনে 3 সে দেশ তমৌগুণে দিন দিন ডূবিতেছে, তাহার কি প্রমাণাস্তর 


চাই?” - 
--ভাববার কথা”। 


মুক্ত ধর্মবোধ ৬৭ 


রবীন্্রনাথও এ বিষয়ে অনুরূপ উক্তি করেছেন £ 

“জীবনের হ্বাসকে, শক্তির অভাবকে আমরা শাস্তি বলির! কল্পনা করি। 
জীবনহীন শাস্তি তো মৃত্যু, শক্তিহীন শাস্তি তো লুপ্তি। সমস্ত জীবনের সমন্ত 
শক্তির অচলগ্রতিষ্ঠ আধারম্বরূপ যাহা বিরাজ করিতেছে তাহাই শান্তি । 
নিজের সমন্ত শক্তিকে যে সাধক বিক্ষিপ্ত ন৷ করিয়৷ ধারণ করিতে পারিয়াছেন, 
তাহার নিকটে এই পরম শাস্তব্বরূপ প্রত্যক্ষ ।” 

_-শাস্তং শিবযছৈতম্ | ধর্। 
রচনাবলী, শতবাধিক সং, ১২শ খণ্ড। 

সাত্বিকতার ছন্মাবরণে যখন তামমিকতা জাতির মজ্জায় প্রবেশ করে তখন 
তার ফল হয় অত্যন্ত শোঁচনীয়। বিরৃত তথাকথিত সংযমের সাধনায় জাতীয় 
চিত্ত তখন চরম আত্মপ্রতাঁরণাঁকে বরণ করে নিয়ে জড় বা নিস্রাণ হয়ে পভে | 
চিত্তের এই নিজীবতা৷ ও নিবার্তাকে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ে কঠিন 
আঘাতে জর্জরিত করেছেন । 

প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটি কথার অবতারণা করা প্রয়োজন। 

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ__উভয়েই বুদ্ধদেবের প্রতি শুধু অসীম শ্রদ্ধাশীলই 
ছিলেন না, তপস্বী গৌতমের মৈত্রী ও করুণার আদর্শে তারা বিশেষভাবে 
প্রভাবান্বিত ও অন্্প্রাণিত হয়েছিলেন। এ সত্োর 
পরিচয় ছড়িয়ে আছে তাদের নানা উক্তি ও রচনায়। 
বিবেকানন্দ তাকে বিরল অবতাঁরের আপনে বসিয়েছেন £ 

10788108১ 1091008১ 730901)9) 0178169759১ বি 7910 [8012 800 90 


বুদ্ধদেব ও বেদ্ধীধরণ 


00 ৪:29 6709 620০ 458687:89 5:0017 61095 1890 61091 1098709 10708৭ 83 
9156 ৪1. 
__0০20101669 ঘড০1], ৬ষ্ট খণ্ড, পৃ-৩৫৪। ১২২ নং পত্র। 
জ্ঞানযোগ'-এ কর্মজীবনে বেদান্তের ভূমিক! প্রলঙ্গে, চিকাগো বক্তৃতায় 
বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের সম্বদ্ধ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে (05091319707, 6৩ 
[01170927801 [710019707) এবং বিভিন্ন সময়ে ভারতের মহাপুরুষগণ” 
জগতের মহত্তম আচার্ষগণ” সম্বন্ধে বিবেকানন্দ যে-সকল উক্তি করেছেন 
তাঁর মধ্যে বুদ্ধদেবের চিন্তা, কর্ম ও সত্যান্ছসন্ধানের প্রতি তার 
অসীম শ্রদ্ধা ব্যক্ত হয়েছে । বুদ্ধদেবকে তিনি ধর্মজগতের ওয়াশিংটন" 
বলে অভিহিত করেছেন (“দববাণী' ), কারণ “তিনি সিংহাসন জয় 


৬৮ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


করেছিলেন শুধু জগতকে দেবার জন্য, যেমন ওয়াশিংটন মাকিন জাতির জন্য 
করেছিলেন”। 
যে “রাজপুত্র “তারিলাগি” পরিয়াছে ছিন্ন কস্থা বিষয়ে বিরাগী পথের 
ভিক্ষুক” মেই ভগবান তথাগতের করুণাঘন আদর্শের জয়গানে রবীন্দ্রনাথের 
সাহিত্যের বহু অংশই যে মুখর এবং অনেক স্থলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে 
প্রভাবিত, এ কথা নূতন করে বলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে 
লক্ষণীয় ষে, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ পরবর্তা কালের বৌদ্ধদের ত্যাগসর্বস্ব 
উদ্দাপীনতাকে সর্বথা সমর্থন করেন নি। অর্বাচীন বৌদ্ধদের নেতিযূলক 
জীবন-বিমুখ দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মকাগুমুখীনতা এই ছুই চিন্তানায়কের প্রতিকূল 
সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল | 
বিবেকানন্দ প্রাচ্য পাশ্চাত্য” প্রবন্ধে বলেছেন, “বৌদ্ধদের পর হতে ধর্মটা 
একেবারে অনাদূত হল, খালি মোক্ষমার্গ ই প্রধান হল।” 
এ _-প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” অষ্টাদশ সংস্করণ, পৃ-৭। 
১০৯ ৬৯৭ সেটা কখন ঘটলো ?--“খামখা। দেশশুদ্ধ লোক মিলে 
জনিত সাধু হল, না এদিক না ওদিকৃ। যখন বৌদ্ধরাজ্যে এক 
এক মঠে এক এক লাখ সাধু, তখনই দেশটি ঠিকু উৎসন্ন যাবার মুখে পড়েছে ।” 
-- প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” ১৮শ সংস্করণ, পৃ--৮ ।' 
তিনি আরও বললেন, £ 
“এ জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতির পালায় পড়ে আমরা এ তমোগুণের দলে পড়েছি, 
_ দেশশুদ্ধ পড়ে কতই “হরি' বলছি, ভগবানকে ভাকছি, ভগবান শুনছেনই 
না, আজ হাজার বৎসর ।” 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” ১৮শ সৎ পৃ-১৩ | 
পরিব্রাজ্জক+ প্রবন্ধেও লেখক বৌদ্ধধর্মের জীবনবিমুখ ও্দাঁসীন্য ও 
কর্মকাণ্ডবহুল তান্ত্রিকতার অর্বাচীন রূপটির বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে তীক্ু ব্যঙ্গে 
তাকে জর্জরিত করেছেন । 
| পরিব্রাজক” দশম সংস্করণ, পৃ-৫৭-৫৮ | 
রবীন্দ্রনাথ “ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধার” অনুসরণ করতে গিয়ে বৈদিক 
কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে “হিন্ছু ধর্মের বিক্রোহী সন্তানটির সাধনার প্রকৃত তাৎপর্য 
উপলব্ধি করে ঘথার্থই লিখেছিলেন £ 
“ধর্মনীতি যে একটা সত্য পদার্থ, তাহা যে সামাজিক নিয়মমাত্র নহে__ . 


মুক্ত ধর্মবোধ ৬৯ 


সেই ধর্মনীতিকে আশ্রয় করিয়াই যে মানুষ মুক্তি পায়, সামাজিক বাহ প্রণ। 
পালনের দ্বার নহে__এই ধর্ষনীতি যে মানুষের সহিত মানুষের কোনো 
ভেদকে চিরন্তন সত্য বলিয়৷ গণ্য করিতে পারে না, ক্ষত্রিয় তাপস বুদ্ধ ও 
মহাবীর সেই মুক্তির বার্তাই ভারতবর্ষে প্রচার করিয়াছিলেন |” 
_-ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা” | ইতিহাস, ১ম সং, পৃ ৩৪-৩৫। 
কিন্ত কর্মকাণ্ডের আচার ও অনুষ্ঠান-সর্বস্বতার তামসিকতা৷ থেকে মুক্তির 
বার্তা নিয়ে যার আগমন ঘোষিত হয়েছিল, ইতিহাসের ধারায় সেই “বৌদ্ধযুগ 
ভারতবর্ষকে তাহার সমস্ত সংস্কারজাল হইতে মুক্ত করিতে গিয়া যেরূপ 
সংস্কারজালে বদ্ধ করিয়া দিয়াছে এমন আর কোনো কালেই করে নাই” 
(ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা” ইতিহাস, ১ম সং, পৃ_-৩৫) এ তথ্যটিও 
সত্যত্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। 'অচলায়তন” নাটকে নাম, সঙ্কেত 
ও বূপকের মধ্য দ্রিয়ে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার আচার-সর্বস্ব অদ্ধতার রূপটির প্রতি 
কবি ইঙ্গিত করেছেন। 
তথাগতের আদর্শের প্রতি নিবিড় শ্রদ্ধ। থাক সত্বেও এবং সেই আদর্শের 
দ্বারা বহুলাংশে অনুপ্রাণিত হওয়া সত্বেও বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ অনেক 
স্থলে ইতিহাসের ধারায় ধর্ম ও সমাজ জীবনে বৌদ্ধদের পরবর্তী ভূমিকার 
বিরুদ্বসমীলোচনা করেছেন ; কারণ তার! উপলব্ধি করেছেন যে, পরবর্তীকালে 
বৌদ্ধর! বুদ্ধদেবকে সর্বথা অন্নুরণ করে চলতে পারেন নি। এই ব্যর্থতার 
কথা বিবেকানন্দ ধর্মমহাসভায় প্রদত তার 43000111900, 6176 [701017721% ০৫ 
[710051577১ ভাষণেও (26,997. 1893 ) স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন । 
--(ড০1.-1) 001001969 ৮৬০৪ ). 
আসল কথা, হৃদয়হীন অনুষ্ঠান-সর্বস্বতার শৃঙ্খল থেকে সমাজের মুক্তি- 
কামনায় শাক্যসিংহ যে মৈত্রী-করুণাঘন সাত্বিক ধর্মচেতনায় জাতিকে এক্যবদ্ধ 
করতে চেয়েছিলেন, পরবর্তী কালে অনেক বৌদ্ধ সেই সত্যচর্য। থেকে বিচ্যুত 
হয়ে কর্মবিমুখ তামসিক তান্ত্রিকতায় মগ্ন হয়েছিলেন। কঠোর শু কৃচ্চুদাধন! 
ও ধারাবাহিক স্থবির অভ্যাসের স্ুপের অন্তরালে তাদের চিত্তবৃত্তি ও হৃদয়ধর্ম 
চাপ। পড়ে গিয়েছিল। পূর্ণতার সাধনায় পথভ্রাস্তি রিক্ততার মরু-মরীচিকায় 
চিত্ত! ও কর্মকে দিশাহাঁর। ও উদ্ভ্রান্ত করে তুলবে এটাই স্বাভাবিক । 
বুদ্ধদেবের মৈত্রী ও করুণাদর্শের যুূলে ছিল যে বিশাল হৃদয়ের বিস্তার, 
যে অসীম প্রেম, তা অর্বাচীন কালে সম্যকৃরূপে অন্ুস্থত হতে পারে নি। 





৭০ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ বৌদ্ধদের এই বিচ্যুতি এবং অভাবের দিকৃটা'র ্রতিই 
অঙুলি নির্দেশ করেছেন। 

রাজসিকতার সাহায্যে তামসিকতার বিনাশ ন। ঘটালে সাত্বিকতায় উত্তীর্ণ 
হওয়। যায় না। তাই উভয়েই জাতিকে ওজন্বী ও রজোগুণ-সম্পনন হবার 
জন্যে আহ্বান জানিয়েছেন ) কাপুরুষতাকে কেউই সাত্বিকতার লক্ষণ বলে 

মনে করেন নি। বীর সন্ন্যাসীর কে নানা প্রসঙ্গে 
তামসিকতা ও 
কাভানি প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে বারবার £ “মা, আমার দুর্বলতা 
কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মান্য কর,” কারণ, তিনি 

উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই ছুর্বলতাই "মানুষ" হওয়ার পথে সবচেয়ে বড়ো 
বাধা। তিনি স্পষ্টই বলেছেন £ 

“অন্থায় কোরে না, অত্যাচার কোরো না, যথাসাধ্য পরোপকার কর। 
কিন্তু অন্যায় সহ কর! পাপ।” 

_প্রাচ্য-ও পাশ্চাত্য” ১৮শ সং পৃ--১৭০। 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ 
“অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে মহে, 
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে।” 
_%নবেছ্া)। 

বামাচারের বিরুদ্ধে উভয় চিস্তানায়ক তীব্র বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ 
করতেন। লৌকিক শত্তি পৃজাকে তার প্রীতির চোখে দেখতে পারেন নিঃ 
কারণ, এ সাধনাতে বিচার-বুদ্ধির স্থান নেই ; এই জীবন- 
বিমুখ তামপিক তান্ত্রিকতায় সত্য ও নিত্য ধর্ম ব্যাহত, 
লোভ তার লক্ষ্য, হিংসা তার পুজা-উপচার। এখানেও উভয়ে চিস্তার 
তামসিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন দেখতে পাই। 
বিবেকানন্দ বলেছেন £ 


60156 01) 6019 5161)5 58008017815 0186 19 1011106 5০০৮ ০0065, 


বামাচার 


৮০০০০ ভাা।90 1 596 ৮০ 220৫ 68৪ ড8080881 70895065760. 00) 
50৫01965) ] 00 16 & 10009 01987809101 10186 চ10 81] 165 00596 ০1 
৫016076,11195৩ 808012879 ৪০06৪ ৪29 101295-002010108 00] ৪0৫19%5 
10 36068], [00089 ছ্া170 00008 00% 17) 61)6. 08562006800 [0198.01) 


7108৮ 100এ] 80০০৮ 00818) 16 19 005২ আা০ ৫৪) 00 6009 1002001019 


মুক্ত ধর্মবোধ রঃ 


869108001)6ণ্5 ৪% 10161069800. £:9 10801560. 1) 6176 17056 01:98:01 0900135. 
২০৯০০ [1109 13817681686 9317856788 £79 6156 51085017878 10720618551[01005 
৪18 [00101191790 0৬ 61) ৫৪:0-1080. 800 ০০. 10019010. 8106 10017009 01 ড007, 
0101101:6 161) 60917) 1056680 01 692010106 6৮210 5০0 91770615. 
ঢ8610615 01 08120565)১ 00 5০০ 1000 169] 8£,91)81090 61086 9001) 10012110019 
3600 01 610699 ড227901797% 1790625%9) 1৮2 680918610109 6০০১ 9790010 
106 170৮ 17760 18099 ০01 ০৮ 10055 800 01719) 800 61917 0011005 
1001901060১ ৪00. 6186 61095 51809190109 10:0061) 90 1610 0209 1098 610৪ 
917999 ৪76 6179 91789029801 6109. 171770095 ? 11 ১০৮৮ ৪19 891580790) 
68109 ৮190) ৪৮৮ 1020 5০07 01)110970) 2010. 196 615]0 7680 6116 6০0০ 
3108,56729১ 0189 ০0৪9১ 69 ৫16) 610০ [07)8,015108.09.+৯ 
_-01)6 99908 1 ৪1) 169 0118899.১ 
50092011969 ৬০259, তৃতীয় খণ্ড, পর ৩৪০--৩৪১। 

রবীন্দ্রনাথ এ-সম্বদ্ধে সম্পুর্ণ অনুরূপ মত পোষণ করেছেন £ 

“একটি কথা মনে রাখতে হবে, দস্থ্যর উপাস্য দেবতা শক্তি, ঠগীর উপাস্ত 
দেবতা শক্তি, কাপাঁলিকের উপাস্ত দেবতা শক্তি । আরো একটি কথা! ভাববার 
আছে, পশুবলি বা নিজের রক্তপাত, এমন কি, নরবলি স্বীকার করে মানত 
দেবার প্রথ| শক্তি-পৃজায় প্রচলিত। মিথ্যা মামলার জয় থেকে শুরু কবে 
জ্ঞাতিশত্রর বিনাশ-কাঁমন। পর্যস্ত সকল প্রকার প্রার্থনাই শক্তি-পূজায় স্থান 
পায়। একদিকে দেব-চরিত্রের হিংশ্রতা, অপরদিকে মানুষের ধর্মবিচারহীন 
ফলকামনা'**-**-* 1” 

_শিক্তিপুজা”। কালাম্তর | 

“মালিনী" নাট্যকাব্য, “রাজধি” উপন্যাস বা “বিসর্জন নাটক, “বাতায়নিকের 
পত্র” প্রবন্ধ (“কালাস্তর+ ) প্রভৃতি নান! রচনার মধ্যে বিভিন্ন সময়ে রবীন্্রনাথ 
এই অন্ধ তামসিক শক্তি-পাঁধনার বিরুদ্ধে পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে লেখনী চালন। 
করেছেন । রঃ 

চিন্তার তামসিকতার মূলে আছে বুদ্ধিবৃত্তির ভীরুতা। রবীন্দ্রনাথের 
ভাষায় “বুদ্ধিবৃত্তির ভীরুতাই হচ্ছে শক্তিহীনতার প্রধান আড্ডা”। (“শিক্ষার 
মিলন”। কালাম্তর।) 

অর্থহীন সংস্কারের সহত্পাকে শৃঙ্খলিত মনের বন্ধনদশ। দূর করবার একমাত্র 


৭২ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


উপায় হল বুদ্ধির মুক্তি। যুক্তিহীন আচার-সর্বস্তার মূলোচ্ছেদ ঘটতে পারে 
বিচার-বোধের জাগরণের মধ্য দিয়ে। মনের মুক্তির 
অভাবেই দেশের শক্তি বাইরে আসতে পারছে না; তাই 
'্মাত্মশক্তির স্ৃপ্তিভঙ্গের কথ! বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের 
লেখায় বারবার উল্লিখিত হয়েছে । বুদ্ধিনিষ্ঠা অর্থাৎ যুক্তি-বোধের জাগরণের 
প্রয়োজনীয়তা বিবেকানন্দের বাণীতে আত্যস্তিক প্রত্যয়ের "সঙ্গে ব্যক্ত 
হয়েছে £ 


€[9116107) 70556 10600229 12080. 90917, 17056751106 16 018110098 


বুদ্ধির ভীরুতাই 
তামসিকতা। 


20096 10৪ 10090. £010 6119 968,001)01176 01 7988010. 1) 17911610109 
91)0010 01817) 61798 0176 819 7006 10100. €0 810196 105 ঠ15০ 56001901706 
০0 7689020১100 0109 1000৪. [1 009 0098 2006 8209 66 ৪68,00810. ০01 
[889010) 61979 080 1006 109 80 6109 10091070176) 0৮910. 11) 610৪ 0896 
01 26116109179, ৮৮০৩ [39167700060 1000159 11] 1706 00. 17676 
19 6188 96808710105 চ51)101) ০০ 0813 00922019870 9? [17070 10096 100 
90178 10091706:79716 ৪961801716১ 8120. 61086 08000 109 ৪0 10010, 108 
3010)66121700 71101) 19 017150758] 5 800. 196 19 710076 11101561981] 61087 
88901) ?” 
--1806109] 99808, (87৮-]0] 7) 109229010 1765 ০৮. 18963 
002201969 ০7], দ্বিতীয় খণ্ড পৃু--৩৩৩। 
“9 5150917 006791079 10110 688020১8720. 8150 ৪51101)9610196 
ফর100 61)099 10 90০ 1006 20109 6০ &)ড 9076 01 1091191, 601101105 
₹69880102. 07: 10191026692 61780 20812101770. ৪10010 10800206 ৪6175156 
10 10110 106 [68,501) 06138] 10111001% 10911959110 6০ 100100790. 17011110705 
01 0098 022 61) 80610011065 ০01 82 0000. 778% 09 ৪76 19 [)067695, 
09610107091) 298,11986100. 0 61)607199 9০] 20809 [008] 1)101)0, 
০ 81007098176 01190019087] 1611) 08 60 1090209 10076107176 02015 
[00797 19 10 79811986100) 8100. 6186 1199 11 00:991569 8100 ৫010099 
000 61010101706, 1056 00910. 6101010 - 48 01090. 01 98৮17 09592 61010108 ) 
00৮ 16 2610 81105 01015 ৪, 10101) 0: 881:1), 10009 10] 01 00810 15 6178 


19 18 & 61010101706 195106, 7৮6 15 6109 08606 01 17081) 60 611101 800. 


মুক্ত ধর্ম বোধ ৭9৩ 


80975 10109 01715 07007 80177819, [10911679171 298,901. ৪00 10110জ্দ 
198,500 [81106 96870) 8720061) ০0৫ 6106 95119 01 8061307165১ 102 1 8৪ 
000 10 & 00010675 1১০2০ 61595 1089. £0109 60 6০ 9স69009 ০01 
৪061801716৮ .১ 
-_-707806108] ড902068 (287৮ 177)১১ [02902 176 ০. 1896 3 
0০072101969 চ্০:], দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ--৩৩৪। 
মানসিক দুর্বলতা ও কাপুরুষতাই আমাদের জাতীয় চিত্তের জড়ত্ব, সকল 
বিকৃতি ও অস্থস্থতার যূলে; সেই দুর্বলতার রন্ধপথেই মনের অচলায়তনে বাসা 
বেঁধেছে যতে। অন্ধ সংস্কার এবং বিচারহীন বিশ্বাস। জাতীয় জীবনের. এই 
অন্থস্থত। থেকে নিরাময়তার জন্যে সবচেয়ে বড়ে। প্রয়োজন আত্মশক্তির উপর 
স্থমহৎ আস্থা । বিবেকানন্দ বললেন £ 
“7788 ৮7০ 806 19 56010061050 791196 10 ড007501599. ছ০ 
118৬৪ 19900006 চ৮9৪,]) 8৮10 61186 19 1) 00001$150 200. 00596101910) 
01000 60 09১ 17989 0:981) (61711009. ৮০৩ [19109 500 1081509 
3670105. 119৮ ৮৮০ ৪0৮ 15100000199 01 1701] &110 77917599 ০01 96991. 
৬৬০ 1085০ ৮01) 10206 00061). ০ 10072 ৮/9010106, 096 96800 02 
০0: 1০96 2100 109 10201. 16 19 8, 1208,17-109,151100 291101010 61080 আ০ ৪00, 
[6 19:1208/0-708101100 61)607199 6178 আও 976. 16 19 1008/7-008,101705 
0০090861010 81] 70000. 61786 ৪ ৪10, 
__-ড 1019. 01 09,001)8101)+, 00201)1669 দড০1]9, 
তৃতীয় খণ্ড, পৃ-২২৪। 
বীর সন্ন্যাসী আত্মশক্তির নিভীক উদ্বোধনমন্ত্রই ঘোষণা করেছেন; 
তিনি সেই ধর্মকেই কামনা করেছেন 1 পূর্ণ মানুষ গড়ে 
তুলবে। 
রবীন্দ্রনাথ এই বুদ্ধিবৃত্তি ও যুক্তিবোধের উজ্জীবনের বাণী বার বার 
উচ্চারণ করে গেছেন। তিনি স্পষ্টই বললেন ঃ 
“দৈববাণীর আসনে বিশেষ করে বুদ্ধির বাণীকে পাকা করে বসাতে হবে ।” 
_-সত্যের আহ্বান । কালাম্তর। 
“মানার বিষে আমাদের মনের ভিতরটা অর্জরিত। এই মানসিক 
কাপুরুষতার ভিত্তি একট! চরাচরব্যাপী অনিশ্চিত ভয়ের উপর। অখণ্ড 


মাত্মশক্তির উদ্বোধন 


৭৪ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


বিশ্বনিয়মের মধ্যে প্রকাশিত অখণ্ড বিশ্বশক্তিকে মানি না বলিয়াই হাজার 
রকম ভয়ের কল্পনায় বুদ্ধিটাকে আগেভাগে বরখাস্ত করিয়া বসি।” 
_-কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। কালাস্তর। 
খধি-কবির ক থেকে ধ্বনিত হয়েছে অন্ধ প্রথা ও প্রভৃত্ের-প্রতাপমৃক্ত 
আত্মার সর্বাঙ্গীণ মুক্তির আবাহন-মন্ত্র 
“ভারতের জরাবিহীন জাগ্রত ভগবান আজ আমাদের আত্মাকে আহ্বান 
করিতেছেন, যে আত্ম! অপরিমেয়, যে আত্মা অপরাজিত, অমুতলোকে যাহার 
অনস্ত অধিকার, অথচ যে আত্মা আজ অন্ধ প্রথা ও প্রতৃত্বের অপমানে ধুলায় 
মুখ লুকাইয়া। আঘাতের পর আঘাত, বেদনার পর বেদনা দিয় তিনি 
ডাকিতেছেন, “আত্মানং বিদ্ধি। আপনাকে জানো১।” 
_-কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'। কালান্তর। 
প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন । বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ 
অনেক স্থানে মন্ত্রতম্ত্রের সম্বন্ধে তীব্র বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, ত| আমরা 
লক্ষ করেছি। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, সকল মন্ত্রের প্রতি তাদের 
মনোভাব প্রতিকূল নয়। যেযন্ত্র অভ্যন্ত শব্দের পুনরাবৃত্তিমাত্র, যার সঙ্গে 
জ্ঞানের কোনে। যোগ নেই সেই “মননহীন মন্ত্র সম্বন্ধেই তাদের এ সকল উক্তি 
প্রযোজ্য | 
বিবেকানন্দ বলেছেন £ 
43801150999 £91000951013, 100100011069 820. 20066607008 819 2০% 
6116100. [185 ৪: 0015 690৭. 1 62৪ 96112001869 0৪ 6০ 0176 10:89 
[021602081005 01109806110] ৪100 1)9:010 06805, &0. 110 ০0: 6100617)%3 
৮০ 0109 ৪1)17:91)61751010 01 61১90151009 1)97906100.১১ 
_-7000180 2611610059 61300581695, 000200166০ ভ০, 
চতুর্থ খণ্ড, পৃ-১৮৭। 
তন্্রমন্ত্রের সার্থকতা] সম্বদ্ধে রবীন্দ্রনাথের মত বিবেকানন্দের মতের সঙ্গে 
অদ্ভুতভাবে মিলে যায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ 
“মন্ত্র জিনিষটি একটি বাধবার উপায়। মন্ত্রকে অবলম্বন করে আমর! 
মননের বিষয় মনের সঙ্গে বেঁধে রাখি” 
_ মন্ত্রের বীধন। শাস্তি নিকেতন (৮)। 
রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, বিশ্বভারতী মং, পৃ--৪২৩-২৪। 


মৃত ধর্বোধ ৭৫ 


“মন্ত্রের সার্থকতা সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু মন্ত্রে 
যথার্থ উদ্দেশ্য মননের সাহায্য করা |” 

_-রবীন্্র রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, গ্রন্থপরিচয় ; বিশ্বভারতী সং, 
পৃ-_৫০৬-৭| 

সঙ্কীর্ণ, বিকৃত, মোহগ্রন্ত ধর্মাদর্শের চেয়ে যে নান্তিকতাও কাম্য ও বরণীয় 
এ মত বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই পোষণ করতেন £ 

“হ আ০এ]৭ 28615699959: 029 ০01 ০০. 80]. 861)9186 81090 
5010919616100.9 19019) 107 6119 8619196 15 81159) &৭ ০০ ৫80 08159 
50100961106 00 01 17100, 130৮ 16 ৪0197561610] 970698১ 81061018110 19 
60109১ 6170 102810. 15 801690106) 06680861010. 1789 991290. 1)010 610০ 
1116. /5০10 ৪1] 105962৮0076 19 11010596625 20 191121017%) 

--]1)9 0110 0091076 89', 001011969 ডড০2]০৪, 
৩য় খণ্ড, পৃ--২৭৮। 

“৬9 51)0910 61067910979 10110৮98500) ৪00 8150 51001)861)156 
ঘঘ1$1) 60096 7100 00 1006 20009 60 &2 ৪০1 ০01 1091197, 10110/170€ 
98500. 68,0 101177015 1091165 110 ঠভ্/0 10100:90. 001111008 0 50905 01 
6109 ৪0610012165 01 &0% 10005. ৬196 ০ ৪06 19 1010967988১ 0৪৪101)- 
1770010761১ 798118861010?? 

-_-07806108] ড69991068 (1১87৮-110)”, 0০020101969 ০719, 
দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ--৩৩৪। 

এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ ধারণাই ব্যক্ত করেছেন; তিনি ধর্মমোহ? 
কবিতায় (“পরিশেষ” ) বলেছেন £ 

“ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে 

অন্ধ সেজন মারে আর শুধু মরে। 
নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর 
ধামিকতার করে না আড়ম্বর। 

শ্রদ্ধা করিয়! জালে বুদ্ধির আলো 

শান্তর মানে না, মানে মানুষের ভালে।।” 

বিরূত আন্তিকতার চেয়ে যে নান্তিকতাও ভালো, তা রবীন্দ্রনাথ একবার 
রোম"? রোলণাকেও কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন : 


৭৬ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


1458 ৬ 008666 011806১ 60-0.85 [100191) 191181009 1119 80:97:8৪ 17002] 
8109 18015 0: & 11019801006 ৪101716 01 177601978099 10101) 15 018180- 
69115610০01 07980156 781161020. 75210 & ৮089 01 81)91900 228 00 
০০০৭ 6০ 1077019 6০-০%৬, *****" 16 11] 99910 ৪৮৪ ৪1] 01010051009 
9:00926706289 10 6109 19795 8700 6119 %8]] 67999 11] 162081) 12680, 
4১6 655 102989206 200108706 9৮9 ৪. 21 ০৫ 09686100. 1010” 6৪ ৪ 
21] 109 ০01 ৮819 9০ ৪, 181:£8 59৫61010 01 609 1700181) 1)901)19”. 
-009118100. 900. [18£01:6. 
এ একই মনোভাবের বশবতা হয়ে মনীষী কবি তার “চতুরঙ্গ” উপন্যাসের 
জ্যাঠামশায় চরিত্রটিকে অত্যন্ত উজ্জ্বল করে অঙ্কিত করেছিলেন একথা সহজেই 
বোঝা যায়| 
নবযুগের অত্যদ্রয়ের সঙ্গে সংস্কারপন্থীর দল ঘেমন একদিকে ধর্মীয় ও 
সামাজিক অর্থহীন অনুশাসন ও আচারাদির মোহকে দূর করবার জন্যে 
আন্দোলন চালিয়েছিলেন, অন্য দিকে তেমনই একটি শিক্ষিত রক্ষণশীল 
গোষ্ঠী হিন্দুধর্মের আচার ও অন্থশাসনমাত্রেরই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে প্রবৃত্ত 
হয়েছিলেন, একথ! উনবিংশ শতকের আলোচন। প্রসঙ্গে 
বিচারহীন আচারের পূর্বে রল! হয়েছে । এই মনোভাবের বশবর্তী হয়ে ধর্মের 
তথাকথিত বৈজ্ঞানিক 
উত্তট ব্যাখ্যার প্রতিবাদ পুনরুজ্জীবনের নামে যুক্তিহীন অন্ধ আচারগুলিকেও 
বৈজ্ঞানিক বুলি বা দার্শনিক ব্যাখ্যা! দিয়ে “যেনতেন 
প্রকারেন' শোধন করে শিক্ষিত সমাজের কাছে গ্রহণীয় করে তুলতে গিয়ে 
অনেক সময়েই যে তারা যুক্তির স্থলে অপযুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এবং 
তাঁদের সে প্রয়াস কোনো কোনো স্থলে হাস্তকর হয়ে পড়েছিল তা বলাই 
বাহুল্য। বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ তাদের উক্তি ও রচনায় এই মনোবৃত্তির 
প্রতিবাদ করেছিলেন ; কারণ আপন ধর্ম ও সমাজের আবর্জনাগুলিকেও নানা 
উপায়ে সমর্থন করার ও সেগুলির অন্কূলে সমর্থন সংগ্রহ করার প্রচেষ্টার যূলে 
যে গোঁড়ামির পরিচয় মেলে তার পশ্চাতেও আছে একধরণের মানসিক মোহ 
এবং তৎসগ্াত বুদ্ধিবৃত্তির আচ্ছন্নতা। 
বিবেকানন্দ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" প্রবন্ধে স্পষ্টই প্রশ্ন তুললেন : 
“তোমাদ্দের আহাম্মকিগুলিকে পর্যস্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে হবে ?” 
_ প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্য, ১৮শ সংস্করণ, পৃ--১৮। 


মুক্ত ধর্মবোধ - থপ 


€])5 ০]: 0960: 9৪+ প্রবন্ধে তিনি বললেন £ 

11711797919 6139 12280 90008090) 00 & ৪0: 06 172010072180180) "110 
ঘয81003 0 901817) 609 01090 01 61219 800 6709৮, 1709 1185 1)1)11095010771- 
৫৪] 800. 009681017591281) &2৭ [9010 [009 80 06159 0061119 
8%10191)8610108 00 ৪5০7 ৪0192961610.) 61786 709101065 69 119 1)9001187 
[8৫6১ 01 1019 [)900118]7 £009, ০ 119 009001181 5111869. 5০ 116619 
ড1118£6 50109296110 8৪ 060 10110) ৪, 00810086901 6159 ০059১ 800 0017 
09 085106 09৮ 01 16 8৫০0101110 60 17100) 0.6197009 60৪ 17086107081 
169, ০ 00056 102 70658: ০01 6115. 

[106 ০2101091019 09+, 002011669 ০0৪, 
৩য় খণ্ড, পৃ--২৭৮। 

18118709 0 10000980165 61186 86200610680 8100]0 81)900 61161 
01009 01) 615558 80091:96110109) 919800 81] 01891] 61079 110 10591061176 
81190092199 60 90181 6109 17096 1066010 ৪01)9796161009 ০1 60৪ চ৮০110৮, 

--0]1)9 অ০01] 096026 09”, 00120101969 ৮০109, 
ওয় খণ্ড, পৃ-_-২৭৯। 

'আর্ধামি” এবং তা থেকে সমুভূত এই মনোভাবকে সমভাবে রবীন্দ্রনাথের 
প্রতিকূল সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। নানা লেখায় তিনি প্রত্যক্ষে 
অথব। পরোক্ষে এই মানসিকতার বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করেছিলেন। 
ৃষ্টান্ত-স্বরূপ ধর্মশিক্ষা? প্রবন্ধ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত কর! যেতে পারে ঃ 

“বিদ্যার পক্ষ যতই প্রবল হইয়৷ উঠিতে লাগিল, ধর্মের পক্ষ ততই সুক্মাতি- 
স্প্স ব্যাখ্যার দ্বারা আপনার বুলিকে বৈজ্ঞানিক বুলির সঙ্গে অভিন্ন প্রতিপাদন 
করিবার চেষ্টা শুরু করিয়া দিল। 

“যখনি আমাদের দেশের আধুনিক ধর্মাচার্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দ্বারা, 
পৌরাণিক কাহিনীর সত্যতা প্রমাণ করিতে বসেন তখনি তাহার। বিপদ্রকে, 
উপস্থিত মতে। ঠেকাইতে গিয়া তাহাকে বদ্ধমূল করিয়া দেন।” 

... শধর্মশিক্ষাণ। শিক্ষা। 

কিন্তু মানুষ যে প্রাচীন অভ্যাসের আবরণে আপনার মঙ্গলকে সকল সময় 
আড়াল করে রাখে অথব। জড় সংস্কারের স্তুপে আপন শ্রেয়: তপন্তার সমাধি 
ঘটায় তাও নয়; অনেক সময় সে আপনার নানা রচনাবাহুল্যের দ্বারা, 


৭৮ চিস্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


সঞ্চয়ের আতিশয্যের দ্বারা কেবলই আপনাকে বড়ো করতে গিয়ে আপনার 
“চেয়ে বড়োঁকে হারায়। কোথাও সে নিষ্রিয়ভাবে জড়তার ত্বারা, কোথাও 
হারা বা সে সক্রিয়ভাবে প্রয়াসের দ্বারাই মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ 
আতিশয্য সার্থকতাকে বিস্থৃত হয়ে বসে। উপকরণ ততক্ষণই সার্থক 
চিন যতক্ষণ তা অস্তঃকরণের বিকাশে সহায়তা করে । কিন্ত 
যখন তা স্ফীত হয়ে পাষাণভারের মতো অন্তরের উপর চেপে বসে তার 
উৎ্মমুখকে অবরুদ্ধ করে দেয়, তখন তা মানবাত্মার পূর্ণতা-প্রয়াসকে ব্যাহত ও 
খণ্ডিত করে। অতিবস্ততান্ত্রিকতা যে আত্মিক সাধন! তথা ধর্ম-জীবনের 
স্বত:স্ফৃর্ত বিকাশের পথে প্রচণ্ড বাধা হিসাবে উপস্থিত হতে পারে, এ সাবধান- 
বাণী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই উচ্চারণ করেছেন । 

বিবেকানন্দ বলেছেন £ 

“1180 080 1006 &1785৪9 61010] 01 008697) 1)0৮76591 10198907810] 
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৩য় খণ্ড, পূ ২৭৮। 
উপকরণের আতিশষ্য যে ধর্ম-জীবনের বাধা, বস্ত-সর্বন্ব সভ্যতা যে 
আত্মিক সাধনাকে বিপর্ষস্ত করছে, এ সাবধান-বাণী রবীন্দ্রনাথও পুনঃ পুন: 


উচ্চারণ করেছেন £ 
“অন্তঃকরণকেই আমি বড়ো বলিয়া মানি, উপকরণকে তার চেয়েও বড়ো 


বলিয়া! মানিব না ।” 
_ শিক্ষার বাহন, | শিক্ষা। 


মুক্ত ধর্মবোধ ৭৯ 


“উপকরণের একটা সীমা আছে যেখানে অমৃত্ের সঙ্গে তার বিরোধ 
বাধে। মেদ যেখানে প্রচুর, মজ্জা সেখানে দুর্বল |” 
_-শশিক্ষার বাহন? । শিক্ষ।। 
“একান্ত রিক্ততাও নিরর৫থক, একান্ত বুলতাও তেমনি." 1” 
_শিক্ষার যিলন'। কালাস্তর। 
“একরোথে বিজ্ঞানের চর্চা করতে করতে পশ্চিমদেশে এই আত্মাকে 
কেবলই সরিয়ে সরিয়ে ওর জন্যে আর জায়গ! রাখলে না। একবঝোৌকা 
আধ্যাত্মিক বুদ্ধিতে আমর দারিদ্র্যে ছুর্বলতায় কাত হয়ে পড়েছি, আর 
ওরাই কি এক ঝৌঁকা আঁধিভৌতিক চালে এক পায়ে লাফিয়ে মনুষ্যত্বের 
সার্গকতার মধ্যে গিয়ে পৌচচ্ছে ?” 
শিক্ষার মিলন'। কালান্তর। 
মানবাত্মার সাধন। রিক্ততাতেও নয়, বহুলতাতেও নয়, তার সার্থকতা 
পূর্ণতায়। 
সঞ্চয়ের আধিক্য, বস্ততান্ত্রিকতাঁর বাহুল্য মানুষের আত্মাকে কেমনভাবে 
সংকীর্ণ ও বদ্ধ করে তুলতে পারে তা রবীন্দ্রনাথের নাটকেও প্রদ্দশিত হয়েছে। 
'রক্তকরবী» “মুক্তধারা” প্রভৃতি নাটক তার প্ররুষ্ট উদাহরণ । 
প্রাচ্য বিচারহীন আচারের দ্বারা আচ্ছন্ন ও আত্মবিস্থত, পাশ্চাত্য বস্ত- 
সর্বস্তার ভারে রুদ্বশ্বাস। এর জন্যে চাই কি? চাই পূর্ব এবং পশ্চিমের 
চিত্তের সম্মিলন । এই সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই উভয়ের মুক্তি সম্ভবপর হয়ে 
উঠতে পারে, বস্ত ও আত্মার পারস্পরিক ভারসাম্য রক্ষিত 
হতে পারে। আত্মার বিকাশে বস্ত যে-পরিমাণে আহ্কৃল্য 
করে তাই দিয়েই তার সার্কতার বিচার। লক্ষ্যে 
পৌছবার জন্যে উপলক্ষ্য যতখানি সহায়তা করবে তার সাহায্যেই উপলক্ষ্যে 
উপযোগিতা! নিরূপিত হবে। 
জাতির ধর্মজীবন তথা সমাজ-জীবনের পূর্ণ বিকাশের জন্যে প্রাচ্যের 
স্থাবরতা ও পাশ্চাত্যের জঙ্গমশ্তি, পূর্বের সাত্বিকতা ও পশ্চিমের রাঁজসিকতা 
এই ছুই-এর সম্মিলন চাই, একথা বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই ব্যক্ত 
করেছেন। 
বিবেকানন্দের ভাষায় £ 
“ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব, পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্ব- 


পুর্ব ও পশ্চিমের 
মিলন চাই 


৮০ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


গুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্বধধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন 
নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিয়স্তরের তমোগুণকে পরাহত করিয়া 
রজোগুণ প্রবাহ প্রবাহিত না করিলে আমাদের এহিক কল্যাণ যে সমু্পাদ্দিত 
হইবে না ও বুধ! পারলৌকিক কল্যাণের বিস্ব উপস্থিত হইবে, ইহাও 
নিশ্চিত।” 
বর্তমান সমস্যা” । ভাববার কথা। 
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_ পত্র, ২৪ জানুয়ারী, ১৮৯৪ | 0012101969 ড$0:159, 
পঞ্চম খণ্ড, পৃ-_২৬। 
পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণের জন্যেই পূর্বপশ্চিমের মিলনের প্রয়োজন | বিবেকানন্দ 
স্পষ্টই বললেন £ 
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8100. 619 17886 18 0:0810106 01006 6৪ 651%005 01 6706 00198655980) 
20090 10691) 6198 06706] 10, 01060]. 
05015 6০ 6109 5001:955 &ট 1288170910001. 
090221)168 ৬০:9১ তৃতীয় থণ্ড, পৃ-৮”১৫৮। 
রবীন্দ্রনাথ তার 'পূর্ব ও পশ্চিম” প্রবন্ধে বিবেকানন্দের সম্বন্ধে যে উক্তি 
করেছেন তা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে ন্মরণীয় £ 
“অল্পদিন পূর্বে বাঙলাদেশে যে মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে সেই বিবেকানন্দ 
পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দ্রাড়াইতে পারিয়াছিলেন। 
ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে 
সন্কীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সঙ্কুচিত কর! তাহার জীবনের উপদেশ 
নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, স্থজন করিবার প্রতিভাই তাহার 
ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে 
দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন ।” 
_-পূর্ব ও পশ্চিম | সমাজ; 
রচনাবলী, শতবাধিক সং, ১৩শ খণ্ড, পৃ-৫৫। 


মুক্ত ধর্মবোধ ৮১ 


এই পূর্ব-পশ্চিমের সাধনার সম্মিলনের কথা রবীন্ত্র-বাণীতে বারবার ব্যক্ত 
হয়েছে; কারণ তিনি অনুভব করেছিলেন £ 


“পূর্ব ও পশ্চিমের সম্যক মিলনের বাঁধ। ঘটিতেছে বলিয়াই আজ যতো- 
[কিছু উৎপাত জাগিয়া উঠিতেছে ।” 
| _-পূর্ব ও নিন | সমাজ। 
তাই তিনি বললেন ঃ | 
: “পশ্চিম মহাদৈশ' বাহ বিশ্বে ায়ামুকতির সাধনা করছে) সেই সাধনা ক্ষুধা 
ত্‌ষ্ শীত গ্রীস রোগ দৈন্োর যূল খুঁজে বের করে সেইখানে লাগাচ্ছে ঘ1) 
এই হচ্ছে খৃত্যুর মার থেকে মান্থ্যকে রক্ষা! করবার চেষ্টা । আর, পূর্ব মহাদেশ 
অস্তরাত্মার যে' সাধন! করছে সেই হচ্ছে অমুতের অধিকার লাভ করবার 
উপায়। অতএব, পূর্ব-পশ্চিমের চিত্ত যদি বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে উভয়েই ব্যর্থ 
হবে ।-"এই মিলনের অভাবে পূর্বদেশ দৈন্যপীড়িত, সে নিজীব, আর পশ্চিম 
অশান্তির দ্বার! ক্ষুব, সে | নিরানন্দ |” 
_-শিক্ষার মিলন'। কালাম্তর। 
দেখা যাচ্ছে, বাচবার তাগিদেই প্রাচ্য-পাশ্চাত্তের সমন্বয় প্রয়োজন, পূর্ব- 
পশ্চিমের মিলনের মধ্য দিয়ে মানব-সমাজের চিত্তমুক্তির বৃহৎ ক্ষেত্র রচিত 
হতে পারে, এ সত্য বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই বিশেষভাবে অন্থধাবন 
করেছিলেন এবং সেই জন্যেই জনমনে তাদের এই উপলব্ধিকে নানাভাবে 
সঞ্চারিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। 


দ্বিতীয় পব্িতচ্জুদ 
জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমহ্বস্ব 


জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি,__ভারতীয় ধর্মসাধনায় এই তিনটি মুখ্য মার্গ বলে 
স্বীকৃত। ব্যক্তিগত প্রবণতা ও “অধিকারিভেদ” অনুসারে এদের যে- 
কোনে। একটিকে অবলম্বন করে সাধনার পথে অগ্রসর হওয়া চলতে পারে 
বলে অনেক সাধক মহাপুরুষ-শ্রেণীর ব্যক্তি বা ধর্মগুরু মত প্রকাশ 
করেছেন। কিন্ত বিবেকানন্দ অথবা রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা অন্থধাবন 
করলে দেখা যাবে, তারা এই তিন পথের কোনোটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে 
মনে করতে পারেন নি; তাই তারা এ বিষয়েও সমন্বয়বাদী হয়ে 
উঠেছেন। তারা চেয়েছেন ত্রিবেণী-সঙ্গম, অর্থাৎ জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির 
সমন্বয়; কারণ তার! উপলব্ধি করেছেন, এর! পরস্পরের পরিপূরক, এদের 
সামপরস্তেই সাধন-পস্থার পৃর্ণতি।। 

এদের একের অনুপস্থিতিতে অপরের বিকারাশঙ্ক। স্বাভাবিক ; কারণ এই 
অন্থপস্থিতির পরিণতি হল ভারসাম্যের অভাব, এবং সেই ভারসাম্যের অভাবে 
পথিকের পদস্থলন ও পথ-বিচ্যুতি অবশ্তনভাবী। প্রেম বা ভক্তিরসের অভাবে 

জ্ঞানের পথ কঠোর শুষ্ক রুচ্ছুতার উর মরুতে পরিণত হয়। 
আন, কম ও ভক্জিব আবার জ্ঞানহীন ভক্তি রস-সাধনার বিক্ৃতিতে ভাবালুতা- 
বিকৃতি ও তাৰ 
অপনৌদন সর্বস্ব পক্কিল মত্ততায় পর্যবসিত হবে এটাই স্বাভাবিক । 
জ্ঞানহীন কর্ম উপকারের চেয়ে অপকারের কারণ হয় 

বেশি, কারণ কর্ম সেখানে কোনো! মঙ্গলবুদ্ধির দ্বারা ধরব লক্ষ্যে পরিচালিত 
হয় নাও কর্মহীন জ্ঞান বন্ধ্যা, মানব সমাজের কোনো উপকারে আসে না, 
শুধু পুথির কলেবর আর অকারণ তর্কের পরিধি বাড়িয়ে চলে। নিষ্ঠাশৃন্য 
বা ভক্তিহীন কর্ম সাফল্যলাভ করে না, কারণ সেখানে কর্মের সঙ্গে অন্তরের 
কোনে যোগ নেই; আর নিষ্ঠা! ও কর্মহীন ভক্তি অলস কল্পন! বা! ভাবাবেগের 
নামাস্তর মাত্র । 

এই তিনের মিলনেই পুর্ণতা। যে কর্ম জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং 
প্রেমের দ্বারা প্রিয় হতে প্রিয়তর হয়ে ওঠে সেই কর্মই শ্রেয়ঃ হৃষ্টির উৎস 


হয়ে দেখা দেয়। 


জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমহ্বয় ৮৩ 
বিবেকানন্দ তাই বললেন £ 
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দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ--১৪৫। 


৮৪ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


“ঘ্যা)৪৮] 0৮ 60 02908296918 8 161161000 01186 চম1]] 10660108115 
80061681019 60 81] 2017009 316 107096 198 6008119 [01111090101)10) 9008115 
61006102181) 9008115 1059610১ 800. 90811 0070001৮6 60 8৫0103).++ 

_-0]7)9 1999] 01 & 0101591:58] :9116107)7, 
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“18006 81560 60 &]] 0105 60 109 .1)81200101009 11) 116 1)01]- 
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১ 2097) 2087 109 10661190608], 07 06৮06102181) 0: 0259010) ০: 
80016 3 6139 5812005 72511610108 75101999106 0108 0 6108 06191 0: 61889 
ঠ5095, ৪৮ 1 19 00959101560 00720101708 84] 6108 1007 17) 0116 10810, 
৪100. (1915 15 দ)86 006 1060: 10077817165 19 60106 6০ 9০0. 

_1ড 1189691, 001001969 ভ০2৪, ৪র্থ খণ্ড, পৃ--১৭৪। 

“88:96 ছা6 5০০. ৪0 £87 61286 8160 19 & ৮00960] 10910116 
820 6৪৮ 16 8101)8 080 88৮9১ 2০ 61676 15 6109 08129171116 ০01 
10:6901108 18108610191) 8100 108771776 107৮109 10708959, 

“08082019811 11810691006 61929 28 689 08897 0£ 1868 10900271708 
নাত 1089119060.811970, 11058 19 £2986 8001001019১ 0006 16 1009 19 
৪979 10 2068017061689 891061709106911907, 

“48 10900000081] 60999 1৪ 6159 (12106 7900199,১ 

_--ড0৪৮ 9 10911659 11), 

001001969 0119, ৪র্থ খণ্ড, পৃ--৩০২। 

দেখা যাচ্ছে, বিবেকানন্দ সকল পথের মর্যাদা ও যুল্যকে স্বীকার করেও 
বারবার তাদের সমন্বয়ের উপর জোর দিচ্ছেন। বিশেষভাবে লক্ষ করার বিষয়, 
বিবেকানন্দ 41109 109] ০৫ & 0:0159758] £9118100, প্রবন্ধে ধর্মকে 4500811% 
01011980010) 9008119 .92906101081) 90091] 10759610 9100 90081] 
০088019 -60 ৪৫61০0+ হয়ে উঠতে হুবে বলেছেন, কারণ তিনি ধর্মকে 
50181] 80980681016 60 911 [01008 অর্থাৎ সর্বজনীন রূপে প্রত্যক্ষ করতে 


জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় ৮৫ 


চেয়েছেন। বিশ্বজনীন ধর্মের রূপ কল্পনা করতে গিয়ে তিনি এই সমন্বয়ে অবশ্ঠ- 
প্রয়োজনীয় ও অবশ্ঠস্তাবী বলে মনে করেছেন। এই সমম্বয়ই যে মানুষের 
আগামী যুগের তপন্তা৷ এই কথা ব্যক্ত করে “এ 2089691 প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টই 
বললেন, 81019 19 ভা1)৪6 06009 17008016515 60106 6০ 0০১, 

প্রেম-ভক্তি মার্গের স্থু-উচ্চ ভাবকে বিবেকানন্দ বড়ো বলে স্বীকার 
করলেও বাস্তব ক্ষেত্রে ভক্তির বিকৃতির কুফল সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হয়েই 
কথা-প্রসঙ্গে তিনি উচ্চারণ করেছিলেন £ 

“ণ])008) 056 0:58015106 01 8178৮ 105৩ 1020890886১. 6138 ১০1৪ 
086107) 1089 109001009 9£61018৮6---8, 21808 0 চ7000610.% 

--0010191969 ০:৮৪, পঞ্চম খণ্ড, পৃ--২৬০। 
এই বিকৃতি রোধ করবার উপায় কি? বিবেকানন্দ বললেন £ 
৬৬019111007. 151) 13778]061 66001061750. 160 00809. 70597 61১৪ 

9101116 01 0150111701708,61010 81006 চ161) 131)8061,” 
00970101969 ৬০৮, পঞ্চম খণ্ড, পৃ-২৬৩। 
জ্ঞান, কর্ষয ও ভক্তির সম্মিলন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একই রকম মত পোষণ 
করতেন। 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ 
“ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন কাঠিন্িই বড়ো হয়ে ওঠে তখন সে মানুষকে 
মেলায় না, মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে। এই জন্তে কৃচ্ছুসাধনাকে যখন কোনো 
ধর্য আপনার প্রধান অঙ্গ করে তোলে, যখন সে আচার-বিচারকে মুখ্য স্থান 
দেয়, তখন সে মানুষের মধ্যে ভেদ আনয়ন করে ; তখন তার নীরস কঠোরতা 
সকলের সঙ্গে তাঁকে মিলতে বাধা দেয়, সে আপনার নিয়মের মধ্যে নিজেকে 
অত্যন্ত স্বতন্ত্র করে আবদ্ধ করে রাখে ; সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকে পাছে 
নিয়মের ক্রটিতে অপরাধ ঘটে,_এই জন্য সবাইকে সরিয়ে সরিয়ে নিজেকে 
বাচিয়ে বাচিয়ে চলতে হয়। শুধু তাই নয়; নিয়ম-পালনের একটা অহঙ্কার 
মা্ষকে শক্ত করে তোলে, নিয়ম পালনের একট! লোভ তাকে পেয়ে বসে 
এবং এই সকল নিয়মকে ঞুব ধর্ম বলে জান! তার সংস্কার হয়ে যায় বলেই 
যেখানে এই নিয়মের অভাব দেখতে পায় সেখানে তার অত্যন্ত একটা অবজ্ঞ। 
জন্মে |” 
__“রসের ধর্ম । শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড । 


৮৬ চিস্তানায়ক' রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


জ্ঞানের সঙ্গে রসের তথা কঠিনের সঙ্কে কোমলের সম্বন্ধটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 
স্বভাবসিদ্ধ অপূর্ব ভাষায় নির্দেশ করেছেন £ 

“এই জীবধাত্রী পৃথিবী খুব শক্ত বটে-_-এর ভিত্তি অনেক পাথরের শুর 
দিয়ে গড়া । এই কঠিন দৃঢ়তা না থাকলে এর উপরে আমরা এমন নি:সংশয়ে 
ভর দিতে পারতুম না) কিন্তু এই কাঠিন্যই যদ্দি পৃথিবীর চরম রূপ হত, 
তাহলে তে। এ একটি প্রস্তরময় ভয়ঙ্কর মরুভূমি হয়ে থাকতো । 

“এর সমস্ত কাঠিন্ের উপর একটা রসের বিকাশ আছে 3 সেইটেই এর চরম 
পরিণতি । সেটি কোমল, সেটি সুন্দর, সেটি বিচিত্র । সেইখানেই নৃত্য, সেই 

থানেই গান, সেইখানেই সাজসজ্জা । পৃথিবীর সার্থক রূপটি এইখানেই প্রকাশ 
পেয়েছে। 

“অর্থাৎ নিত্য স্থিতির উপর একটি নিত্যগতির লীলা ন। থাকলে তার 
সম্পৃর্ণতা নেই। পৃথিবীর ধাতু-পাঁথরের অচল ভিত্তির 
সর্বোচ্চ তলায় এই গতির প্রবাহ চলেছে, প্রাণের প্রবাহ, 
যৌবনের প্রবাহ, সৌন্দর্যের প্রবাহ-_তার চলাফেরা! আসাযাওয়া মেলামেশার 
আর অস্ত নেই । 

“রস জিনিসটি সচল:| সে কঠিন নয় বলে সর্বত্র তার একটি সঞ্চার আছে। 
এই জন্যেই সে বৈচিত্র্যের মধ্যে হিল্লোলিত হয়ে উঠে জগৎকে পুলকিত করে 
তুলেছে, এই জন্তেই কেবল্‌ সে আপনার অপূর্বতা৷ প্রকাশ করছে, এই জন্যেই 
তার নবীনতার অন্ত নেই ।******আমাদের ধর্ম-সাধনার মধ্যেও এই * রসময় 
গতি-তত্বটি না৷ থাকলে তার সম্পূর্ণতা নেই, এমনকি, তার যেটি চরম সার্থকতা 
সেটিও নষ্ট হয়। *-**** কাঠিন্য ধর্ম-সাধনার অন্তরাল-দেশে থাকে । তার 
কাজ ধারণ করা, প্রকাশ করা নয়। অস্থিপঞ্ুর মানবদেহের চরম পরিচয় নয়, 
_ সরস কোমল মাংসের দ্বারাই তার প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়।-***..ধর্ম-সাধনারও 
চরম পরিচয় যেখানে তার শ্রী প্রকাশ পায়। এই শ্রী জিনিসটি রসের জিনিস। 
তার মধ্যে অভাবনীয় বিচিত্রতা এবং অনির্বচনীয় মাধুর্য ও তার মধ্যে নিত্য 
চলনশীল গ্রাণের লীলা। শুতায়, অনভ্রতায় তার সৌন্দর্যকে লোপ করে, 
তার সচলতাকে রোধ করে, তাঁর বেদনাবোধকে 'অসাড় করে দেয়। ধর্ম- 
সাধনার যেখানে উৎকর্ষ সেখানে গতির বাধাহীনতা, ভাবের বৈচিত্র্য এবং 
অঙ্ষু্র মাধূর্যের নিত্য বিকাশ ।” 


স্থিতি ও গতির সমন্বয় 


--'িসের ধর্ম”। শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড । 


জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় ৮৭ 


সাধনায় কঠিনের সঙ্গে কোমলের, নিষ্ঠার সঙ্গে প্রেমের, স্থিতির সঙ্গে 
গতির, ড্ঞানের সঙ্গে ভক্তির সশ্মিলনের প্রয়োজন আছে। ভক্তি যথাযথ 
পরিমাণে জ্ঞানমিশ্রা না হলে তা অহেতুক উচ্ছাস বা আবেগ-বিহ্বলতায় 
পরিণত হতে বাধ্য । £প্রমের সাধনায় বিকারের আশঙ্কা আছে। 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায় £ 
“প্রেমের সাধনায় বিকারের আশঙ্কা আছে। প্রেমের একটা দিক আছে 
ষেটা প্রধানতঃ রসেরই দিক__সেইটের প্রলোভনে জড়িয়ে পড়লে কেবলমাত্র 
সেইথানেই ঠেকে যেতে হয়_-তথন কেবল রস-সভ্ভোগকেই আমরা সাধনার 
চরম সিদ্ধি বলেজ্ঞান করি। তখন এই নেশায় আমাদের পেয়ে বসে। এই 
নেশাকেই দিবারাত্রি জাগিয়ে তুলে আমরা কর্মের কঠোরতা, জ্ঞানের 
বিশুদ্ধতাকে তুলে থাকতে চাই-_কর্মকে বিস্থৃত হই, জ্ঞানকে অমান্য করি। 
৮০০৭ মানসিক রসের বিকৃতিতেই আমাদের মধ্যে প্রমত্ততা আনে, তখন সে 
আর বন্ধন মানে না, অধৈর্য-অশাস্তিতে সে উচ্ছসিত হয়ে ওঠে । এই রসের 
উন্মত্বতায় আমাদের চিত্ত যখন উন্মথিত হয়ে থাকে তখন সেইটেকেই সিদ্ধি 
বলে জ্ঞানকরি। কিন্তু নেশাকে কখনোই সিদ্ধি বল! চলে না ।” 
_-বিকারাশঙ্কা”। শাস্তিনিকেতেন, ১ম খণ্ড, বিশ্বভারতী সংস্করণ, 
রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড, পৃ--৪৭৮-৮১। 
“নৈবেছ্' কাব্যগ্রন্থের বুপরিচিত 
“যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্ধ নাহি মানে, 
মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্য গীত গানে 
ভাবোন্মাদ মত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা৷ 
উদ্ভ্রান্ত উচ্ছল ফেন ভক্তিমদ ধার] 
নাহি চাহি, নাথ |***** 
ইত্যাদি পংক্তিগুলির মধ্যেও কবির এ একই মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে । 
রস বস্তই জগৎকে গতিশীল করে রেখেছে । কিন্তু তাই বলে তার প্রবাহ 
উচ্ছৃঙ্খল নয় £ 
“অমৃতের নীচের তলায় সত্য বসে রয়েছেন, তাকে একেবারে বাদ দিয়ে 
সেই আনন্দলোকে যাবার জো নেই ।” 
_ হিসাব । শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, রবীন্দ্ররচনাবলী, 
বিশ্বভারতী সং, ১৩শ খণ্ড। 


৮৮ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


ভক্তিসাধনায় জ্ঞানের কাঠিস্তের মতে! কর্মসাধনাতেও জ্ঞানের ভিত্তির 
বিশেষ উপযোগিতা আছে; কারণ জ্ঞানহীন কর্ম-সাধনা কোনো শৃঙ্খল 
স্থনি্দি্ মঙ্গলবোধের দ্বারা চালিত নয়। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেম : 

“যেকোনো সমাজেই কর্মকাগুকে জ্ঞানকাণ্ডের উপরে বসিয়েছে, 
সেইখানেই মানুষের কল বিষয়ে পরাভব |” 

_-চরকা'। .কালাস্তর। 

'জাগরণ”, 'সামগ্ত্ত? প্রভৃতি প্রবন্ধের মধ্যেও (শান্তিনিকেতন, ১২শ খণ্ড, 
ডরষ্টব্য) কবি ধর্ম-জীবনে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সামগ্ুস্তের প্রয়োজনীয়তার 
দিকৃটি ব্যাখ্যা করেছেন। 

“অচলায়তন' নাটক, “চতুরঙ্গ” উপন্যাস প্রভৃতি রচনার মধ্যে কবির জ্ঞান, 
কর্ম ও ভক্তির সমন্বয়-তত্বটি সার্থক রস-রূপে প্রতিষ্টিত হয়েছে। 

জ্ঞান, কর্ণ ও প্রেমের পারম্পরিক পরিপুরকতা সম্বন্ধে বিবেকানন্দ ও 
রবীন্দ্রনাথের উক্তিগুলি অনুধাবন করলে দেখা যাচ্ছে যে, তাঁরা এ বিষয়ে 
পরিপূর্ণভাবে সমন্বয়বাদী ছিলেন। এদের যে-কোনে! একটির অন্ধুপস্থিতিতে 
অপরের ভারসাম্যের অভাবজনিত ন্বাভাবিক বিকার-প্রবণতাটিকে তারা 
স্থচিহ্থিত করে দিয়েছেন এবং এই বিকারাশঙ্কার অপনোদনের উদ্দেশ্যে 
পারস্পরিক ভারসাম্য রক্ষার জন্তে এই তিনের সামগ্রস্তের প্রয়োজনীয়তার 
1 দকৃটি সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। 


তৃতীয় পন্িচ্ছেদ 
অখগুবোধ, বিশ্ববোধ ও মানবতাবোধ 


ভারতীয় ধর্ম-জীবনের যূল লক্ষ্য কি? এককথায় এ প্রশ্নের উত্তর দিতে 
গিয়ে বলা যেতে পারে, বেদীস্ত ব! উপনিষদ্‌কে যদ্দি ভারতের স্থৃচির বহু- 
যুগাতিশায়ী ধর্মান্শীলনের চরম প্রাপ্তি বা ফলশ্রুতি হিসেবে ধরা যায় তবে 
ধর্মসাধনার শীর্ষদেশে যে কেন্দ্রবিন্দুটি পরমপ্রাপ্তির লগ্ন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, 
তা হচ্ছে অখণ্ডবোধ। সকল বিচ্ছিন্নতার মধ্যে পরিপূর্ণ এক্যকে, অজস্র 
আপাত বিরোধের মধ্যে স্মহৎ সামগ্তস্তাটিকে অনুধ্যানের অক্লান্ত নিরস্তর 
প্রয়াস ভারতের ওঁপনিষদ ধর্মচিস্তাকে বিশেষত্ব দ্রান করেছে। 

মানুষ যখন নিজেকে সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে তখনই সে বিচিত্রের 
সঙ্গে আপনার সংঘাতকে অনিবার্ষভাবে আমন্ত্রণ করে আনে এবং সেই ছন্দে 
পু্তীভৃত হয়ে ওঠে ছুঃখ, বিরোধ ও অশান্তি। এই বিরোধ থেকে নিজেকে 
মুক্ত করে পরিপূর্ণ একের মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত ও উপলব্ধি করার মধ্যেই 
প্রকৃত শাস্তি, বিশ্বের সঙ্গে সর্বাঙ্গীণ যোগেই চিত্তের পরিপূর্ণত1। 

বিবেকানন্দ বেদাস্তকে তীর ধর্মচিস্তার যূল স্থত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, 
এ সত্য তার লেখায় স্পষ্ট করে ফুটে উঠেছে । তিনি তার রচনায় নিজেকে 
“বৈদ্বান্তিক' বলে ঘোষণা করেছেন এ রকম দৃষ্টান্ত মোটেই দুর্লভ নয় (“৪ 
৪ ড৫800196” )। অবশ্য এ ধরণের কোনো বিশেষ মতবার্দের গণ্ডিতে 
ইহারা রদ বিবেকানন্দের মতো ব্যক্তিত্বকে বেঁধে দেওয়া যায় না। 
নন্দেব অধৈতানুভূতি প্রতিটি মতের মণিকোঠায় তার চিন্তার প্রসার ঘটেছে ও 

+ সকলকিছু থেকে সার সত্যটুকু সংগ্রহ করতে তাকে 

কোনে বাধা পেতে হয় নি। জীবনের বহুবিচিত্র ক্ষেত্রে তার ভাবনার 
সংক্রমণ ঘটেছে এবং বিভিন্ন মতবাদের মিছিলে তার মন অংশ গ্রহণও করেছে। 
কিন্ত তার চিন্তাধারার প্রধান ভিত্তি হিসেবে যে তিনি বেদাস্তকেই গ্রহণ 
করেছিলেন, তার রচনাবলী পডলে এ সম্বন্ধে সংশয়ের কোনো অবকাশ 
থাকে না। সকল আপাত-প্রতীয়মান ছন্দের মধ্যে 'একমেবাদ্িতীয়ম্ঠকে 
উপলবির বাণী বৈদাস্তিক বিবেকানন্দের কষ্ঠে বিপুল প্রত্যয়ের সঙ্গে ধ্বনিত 
হবে এটা খুবই স্বাভাবিক । তিনি বলেছেন £ 


৯০ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 
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কিন্তু এই বিশ্ববোধের তথা অদ্বৈতবোধের স্ফৃতি হবে কোন্‌ পথে? সে পথ 

হচ্ছে প্রেমের পথ। প্রেমই মানব-সত্তাকে সকল বিরোধ 

থেকে পরম এক্যান্ভূতির মধ্যে, আত্মবিচ্ছেদ থেকে 

সামপরস্তের ক্ষেত্রে মুক্তি দিতে পারে । 48868] 58০6৪, প্রবন্ধে 
বিবেকানন্দ তাই বললেন 


41059 15 62061) 820. 1196790. 19 18159১ 19608059 1)896260. 12081095 


অথগ্ডবোধ ও প্রেম 


10৮. 70016110110165, 16 18 1086750. 6108৮ 960679669 10810 1000 12080 9 
61091500719 26 19 দ10108 800 18199* 16 19 6106 01910696862176 00৮৮9] 
16 ৪8910878698 8700. 095৮:059, 
41059 101009১ 109 38199 102 61780 01081995 + 
--02806651 ড6951066 (297৮6-1)১ 
00100101669 ভ701108১ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ--৩০২। 
বিস্ময়ের বিষয় হলেও একথা সত্য যে, *বিচিত্রের দূত” রবীন্দ্রনাথের 
বাণীতেও .এই অখগ্ডবোধের তত্বটি বারবার ধ্বনিত হয়েছে। রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ- 
শব্দ-স্পর্শের প্রসাধন-কলার জগতে বিচিত্রের লীলা! যে কবি ছন্দ ওস্থরের 
চারার অদৃষ্টপূর্ব কারুকার্ষে রঞ্জিত করে সাহিত্যে গ্রথিত 
অথগবোধ করেছেন,. তিনিই আবার জীবনে বহু বিবিধের অস্তরালে 
প্রচ্ছন্ন গভীর সামঞ্রস্তটিকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করে 
তাকে অনন্থকরণীয় ভাষায় প্রকাশ করে বলেছেন £ 


অখগুবোধ, বিশ্ববোধ ও মানবতাবোধ ৯১ 


“যাহ। স্বার্থের, বিরোধের, সংশয়ের নান! শাখ। প্রশাখার মধ্যে আমাদিগকে 
উত্তীর্ণ করিয়া দেয়, যাহা! বিবিধের আকর্ষণে আমাদের প্রবৃত্তিকে নান! 
অভিমুখে বিক্ষিপ্ত করে, যাহা উপকরণের নানা জগ্তালের মধ্যে আমাদের 
চেষ্টাকে নানা আকারে ভ্রাম্যমান করিতে থাকে তাহা! ভারতবর্ষের পন্থ! 
নহে। ভারতবর্ষের পথ একের পথ, তাহা বাধাবিবজিত তোমারই পথ ; 
আমাদের বৃদ্ধ পিতামহদ্দের পদ্াঙ্কচিহিত সেই প্রাচীন প্রশস্ত পুরাতন 
সরল রাজপথ যদি পরিত্যাগ না করি, তবে কোনোমতেই আমি ব্যর্থ 
হইব না।” 

_ধির্মের সরল আদর্শ” । ধর্ম । 
রচনাবলী, শতবাধিক সং, ১২শ খণ্ড । 

“খগডুতার মধ্যে কদর্যতা, সৌন্দর্য একের মধ্যে; খণ্ডতার মধ্যে প্রয়াস, 
শাস্তি একের মধ্যে ; খগুতার মধ্যে বিরোধ, মঙ্গল একের মধ্যে ; তেমনি 
খগডতার মধ্যে মৃত্যু, অমৃত সেই একের মধ্যে ।” 

_-প্রাচীন ভারতে একঃ। ধর্ম। 

“উপনিষদ বলেন, যিনি ব্রহ্ধকে জানিয়াছেন, তিনি সর্বমেবাবিবেশ, সকলের 
মধ্যে প্রবেশ করেন। বিশ্ব হইতে আমরা যে পরিমাণে বিমুখ হই, ব্রহ্ম 
হইতেই আমর] সেই পরিমাণে বিমুখ হইতে থাকি ” 

_বধির্ম প্রচার? । ধর্ম। 

“যে সত্যে ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি নিশ্চিন্তরূপে লাভ করতে পারে 
সে সত্যটি কী। সে সত্য প্রধানতঃ বণিগ বৃত্তি নয়, স্বারাজ্য নয়, স্বাদদেশিকতা 
নয়, সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা *******০**০**-০, ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে 
অদ্বৈততত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগসাধনা।” 

_-তিপোবন?। শিক্ষা । 
রচনাবলী, শতবাধিক সং, ১১শ খণ্ড । 

“[009 020] স&5 01566810106 60610 29 6102002) 009 1069109006- 
67856101001 ০0০ 09106 1060 81] 01019965. 1010 12681199 61219 £98 
)8000010% 1096.9910 10809 91010 800 6৮৪ 90108 01 ৮005 ০210 
9৪ 6109 9120985০00৮ ০ 69 109:996-057911106 95698 ০: 80190 
[0018??, 


»৮€11701510051 800. [00159189+. 8801808, 


৯২ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রমাথ ও বিবেকানন্দ 


না 6005 88870) আও £28058117 0900206 ৪৪7৪ 6186 60. 709. ০006 
679 02919 6০ [0995999 16 81]. 
1390] 0075010080988,, 99007808, 
4১-৮০-8008 100151005116 19 006 1718 171217696 60618 7 60625 19 
8178৮ 10 10100 12100 15 010159188],১ 
--গা9 0:০01900 01751], 9881)8179. 
এই অৈতাহ্ৃভূতির জন্তে সবচেয়ে বড়ো৷ প্রয়োজনীয় জিনিসটি কি? এ 
৪ ভীতি বিবেকানন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের, দৃিভঙ্গির দিকৃ 
থেকে কোনো বৈষম্য নেই। তাই রবীন্দ্রনাথ বললেন, 
এই এক্যাহ্ভৃতির ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে যা প্রয়োজন তা হল প্রেম। প্রেমই 
সর্বাত্বক মিলনকে সম্ভবপর করে তুলতে পারে এবং সেই মিলনেই মহুম্তত্বের 
পূর্ণতার লগ্নটি নিহিত। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন : 
"86791076105 18 6179 101610689 101199 61786 1081) ৫8 86681 60 
10: 60008118109 00৪ (গা [009 638৮ 1756 18 170079 61387 
101038917 800 61086 179 19 ৪ 006 ড্/1 62৩ 1511.” 
-9001:0070801009939%, :9801)8708, 
দেখা যাচ্ছে, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই খণ্ড থেকে অখণ্ডে, বিচ্ছিন্ন 
থেকে পূর্ণতায় উতীর্ণ হওয়াকে আত্মার চরম লক্ষ্য বলে মনে করেছেন। 
চিত্তের এই ব্যাপ্তি, আত্মার এই সম্প্রসারণের প্রধান বাধা কি? সে বাঁধা 
হল আসক্তি। অংশের প্রতি আসক্তি মানুষকে পূর্ণের সম্বন্ধে. উদাসীন করে 
নীখে। মনের এই বন্ধন মান্ষষকে কর্মের উপর তার পূর্ণ অধিকার থেকে 
বিচ্যুত করে। ্‌ টি 
বিবেকানন্দ এই জন্যে বর্মব্রতীকে আসক্তিশূন্য হতে উপদেশ দিয়েছেন। 
ত্যাগ অর্থাৎ আত্মনিরপেক্ষ কর্মসাধন্মার কথা তার বাণীতে নানা প্রসঙ্গে ধ্বনিত 
হয়েছে । ০2৫ ৪৪৪ 38৪ ৪9০:96”ভাষর্পে (১৯০০ ) তিনি বলেছেন £ 
“৩ ৫8709 1355 60,810) "6৮৪ 12006) 800. জাও 1780. ০0৪ 781108 
8100 4926 8610107)6 6০16. . দ9 8" ৫8080) 6110058৮. 9. 68206 6০9 
৫86০4, 59 805 6০ 51036উ 7 9 2: %858778- 9015550. /6.65256 6০ 
[016 7 ০ 816 1709108 29190. ৪ 0৪009 $০0 0200) ড০ 89 09108 


ভ০:,**"***ও 8০6০ 60 56. এতোটা [০০ 096019১ ৩৮ আও 


অখগুবোধ, বিশ্ববোধ ও মানবতাবোধ ৮৩ 


100 10 009 1006 70) 61১90086079 68109 95০:565106 1:000 0৪) 091016- 
99 0.৪১ ৪00. 0৪,963 09 8,3106. 
৮1০: ৪00 169 89৫:৪6 002001969 ০৮৪, ২য় খণ্ড, পৃ__২। 
০1] 00086806159 0678 006 86৮৪৫.৪৭ 3) 7১9 5000 08026, 
চ১95619. 01060 5001891 6119 10079] 01 06$8017100 00:891 101 
৪5978101736) 100৪9] 1091060১ 170%ম০ড9]: 20001) 6109 500] 171617 
ড98]0 10] 16 10069: 07986 6109 10806 011001991 ০0 1991 16 5০0 
ঘা৩:০ £০108 60 198০ 16) ৪৮111 2689: 608 1009] ০: 19851106 1 
ভ1)90950 ০0. 00. 
০1] ৪00 165 8607665, 00920101969 ড০01008১ 
দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ__২-৩। 
তিনি বললেন £ 
“ছ10)) 21] 169 15110199800 9000959১ ভা161) 81] 169 1059 800 
90770ম9১ 16 (1165) 080. 709 0709 ৪0009991010. 01 90109810109) 16 "৪ 0015 
878 006 08017. 
_-ড০]: 500. 169 99066+, 0012001969 ০, ২য় খণ্ড, পৃ--২। 
এই অনাসক্ত হয়ে কর্ম-সাধনার তাৎপর্যটি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় অনুরূপ 
গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে £ 
“অনাসক্ত হয়ে কর্ম করলেই কর্মের উপর আমার পূর্ণ 
আত্মসম্প্রসারণের বাধা অধিকার জন্মে, নইলে কর্মের সঙ্গে জড়ীভৃত হয়ে পড়ি, 
আসক্তি 
আমরা কর্মের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ি, আমরা কর্মী 
হইনে।” 
_ ত্যাগণশাস্তিনিকেতন ১ম খণ্ড। রবীন্দ্র রচনাবলী, 
বিশ্বভারতী সং, ১৩শ খণ্ড, পৃ--৪৬২। 
দেখা যাচ্ছে, কর্মের ক্ষেত্রে ত্যাগের প্রয়োজনীয়তার দ্িকৃটি বিরেকানন্দ ও 
রবীন্দ্রনাথ উভয়েই উপলব্ধি, করেছিলেন; কিন্তু ত্যাগের নাম করে রিক্ততাকে 
প্রশ্রয় দেবার পক্ষপাতী তারা ছিলেন না। এই ত্যান্গর 
15 সাধন! পূর্ণতার সাধনা। এ তপস্তা নঞ্যাত্মক নিঃম্বতায় 
মানুষকে প্ররোচিত করে না। ত্যাগের এই ইতি- 
যূলকতার স্বরূপটি প্রকাশ করে বিবেকানন্দ বলেছেন : 


৯৪ চিস্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


49]: 609161019১ 0060106 10 19600 ) 0০৮ 65৪ 20029 ০০, 1৮০১ 8৪ 
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--ড০: 80৭ 168 99৫:66?, 0012101965 ৬ ০:108, 
দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-৫। 

এই পুর্ণতা-প্রয়াসী ত্যাগের ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ 

“এই ত্যাগ নিজেকে রিক্ত করবার জন্যে নয়, নিজেকে পূর্ণ করবার 
যথার্থ ত্যাগ বিক্ততা জন্যেই | ত্যাগ মানে আংশিককে ত্যাগ সমগ্রের জন্যে, 
আনে না, আনে পূর্ণতা ক্ষণিককে ত্যাগ আনন্দের জন্যে, অহংকাঁরকে ত্যাগ 
প্রেমের জন্যে, স্বখকে ত্যাগ আনন্দের জন্যে । এই জন্তেই উপনিষদে বলা 
হয়েছে, ত্যক্তেন তৃপ্ভীথাঃ , ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে, আসক্তির দ্বারা নয়।” 

_তিেপোবন”। শিক্ষা । 

“এ কথা বারবার বলেছি, আবার বলি, আমি বৈরাগ্যের নাম করে শূন্য 
ঝুলির সমর্থন করি নে।***-*"অস্তরে প্রেম বলে সত্য পদার্থটি যর্দ থাকে তবে 
তার সাধনায় ভোগকে হতে হয় সংযত, সেবাকে হতে হয় খাঁটি। এই সাধনায় 
সতীত্ব থাকা চাই। সতীত্বের যে বৈরাগ্য অর্থাৎ সংযম সেই হল প্রকৃত 
বৈরাগ্য । অন্নপূর্ণার স্গে বৈরাগীব যে মিলন সেই হুল প্রকৃত মিলন ।” 

ৃ _শিক্ষার মিলন” । শিক্ষা। 
অন্তরেব “প্রেম বলে সত্য পদার্থটির” সাধনাই হল প্ররুত বৈরাগ্যের 
তপস্যা | 

অখগ্ডবোধ বা পরিপূর্ণ একের উপলব্ধির মধ্যে জীবনাচরণের চরম সার্থকতা 
নিহিত, এ সত্য বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের বাণীতে ব্যক্ত হয়েছে, তা 

আমরা লক্ষ করেছি। এই এক্য উপলব্ধির পথে যা 
মায়ার বাধা হিসেবে দেখা দেয় তাকেই রবীন্দ্রনাথ পাপ আখ্যা 
দিয়েছেন। যা অনিত্য, বিশেষ সাময়িক প্রয়োজনে বিশেষ স্থানে যার 
উপযোগিতা, যাকে যথাকালে বাহির হতে মরতে দেওয়া উচিত ছিল, 
তাকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বাঁচিয়ে রাখাই নিজে হাতে পাপকে হি করা। 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, “অংশের প্রতি আসক্তি বশতঃ সমগ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, 


এই হচ্ছে পাপ।” 
_তপোবন+। শিক্ষা । 


অথগুবোধ, বিশ্ববোধ ও মানবতাবোধ ৯৫ 


বৈদাস্তিক বিবেকানন্দ বা উপনিষদ্-রসপুষ্ট রবীন্দ্রনাথ, উভয়ের কারও 
চিন্তায় বা ধর্মাদর্শে এই পাপবোধ কিন্ত কোনোদিন প্রাধান্য পায় নি। খরীষটধর্মের 
কর্ষকাণ্ড-প্রধান অংশে পাপবোধ যে অর্থে একটি বুহৎ স্থান অধিকার করে 
আছে, সেই (অর্থে এই বোধ হিন্দুধর্মের জ্ঞানকাণ্ডের উপর প্রধানতঃ ভিত্তি 
করে যে মনীষীদের চিন্তাধারা! পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে তাদের ভাবনায় স্থান 
পাওয়াটাও স্বাভাবিক নিয়মেই প্রত্যাশিত নয়। সকল পরিস্থিতিতে সদামুক্ত 
মানবাত্বার বি্জয়বার্তা ঘোষণা কর! ধার ব্বভাবধর্ম সেই বৈদাস্তিক বিবেকানন্দ 
আত্মার হীনতাবোধকে সত্য বলে স্বীকার করবেন কি করে? মানুষকে পাপী 
বলে অভিহিত করাটাই তাই তার কাছে সবচেয়ে বড়ো পাপ। পাশ্চাত্যের 
ধর্ম-মহাসভায় প্রাচীন প্রাচ্য খষিদের মতো। তিনি আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন 
“তোমর। অস্ৃতের পুত্র” ই. 

45০ ৪:9 059 001107910 ০01 ৫0, 61১9 81787:91:9 0£ 17070068] 191199 
1015 8100. 0971606 10611009, 6 01511716199 010. 68160--81010678 1 1619 


৪ 510 60 021] & 10080) 90 ) 16 19 8 9681001106 11006] 0 
হিন্দুধমে পাপবোধ 


110700810 1786016,-*- ০০ 819. 90019 1101770768), 
গুরুতর পায়নি 


5101716 6:9১ 10199 &00 96910815 ৪ 879 006 17086667 
ড6 876 1006 10090199 ) 10085667 18 5০00 8915806১006 500. 106 5০82 
0: 0086697১ 46 6109 78111800910 01 1911610108 2 
78199] ০000. 17173001970, 007001969 ৬/০1158, গুথম খণ্ড, পৃ ৯। 
হিন্দুধর্মে পাপবোধ বা আত্মার কোনে সংকীর্ণ গপ্ডির উপরে গুরুত্বদানের 
অভাব বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এই মনোভাবকে সশ্রদ্ধ সমর্থন জানিয়ে জীবন সম্বন্ধে 
হিন্দুধর্মের মূল দৃষ্টিভঙ্গির উপর আলোকপাত করে রবীন্দ্রনাগর ধর্মের সরল 
আদর্শ” প্রবন্ধে লিখেছেন £ 
“বিদেশীরা এবং তাহাদের প্রিয় ছাত্র ত্বদেশীরা বলেন, প্রাচীন হিন্দুশান্্ 
পাপের প্রতি প্রচুর মনোযোগ করে নাই, ইহাই হিন্দুধর্মের অসম্পূর্ণতা ও 
নিকষ্টতার পরিচয় । বস্তত ইহাই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ। আমরা 
পাপপুণ্যের একেবারে যূলে গিয়াছিলাম। অনস্ত আনন্দন্বরূপের সহিত চিত্তের 
সম্মিলন, ইহার প্রতিই আমাদের শাস্ত্রের সমস্ত চেষ্ট নিবদ্ধ ছিল- তাহাকে 
০০০০০০০০০৪০৪৪০০৪০/৪০ 
- শধির্ষের সরল আদর্শ । ধর্ম। 


৯৬ ,চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


ভন যুগনিয়ামকের চিন্তায় অদৈতান্তৃতি জীবন-সাধনার শীর্ববিনদু 
হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে তা আমরা লক্ষ করেছি।' সরুল কিছুকে সমন্থিত 
করে প্রত্যক্ষ করা, বিশ্বকে আপন করে দেখবার এই প্রবল গ্রবণতার মূলে 
আছে উভয়ের তীব্র গভীর মানবতাবোধ | বিশ্বয়ানবের 
ৰ কল্যাণ তাদের ধর্ম তথা সর্বল চিস্তার শেষ কথা। 
রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের চিন্তার মুল স্থত্রটিকে গভীরভাবে অন্থধাবন করলে 
দেখা যাবে যে, সকল কিছু আন্্ষঙ্গিককে অতিক্রম করে শেষ পর্যস্ত তাদের 
ধর্মে এই মানবকল্যাণের ফিকৃটিই সবচেয়ে বৃহৎ ও মহৎ হয়ে উঠেছে ; আর 
যাকিছু এসেছে তার মধ্যে, তা এ কল্যাণত্রতেরই অঙ্গ হিসেবে দেখা 
দিয়েছে। এই মান্য হল সাধারণ মানষ এবং সাধারণ মানুষের এই কল্যাণ 
ব্রতের প্রসঙ্গে শ্বাভাবিকভাবে নিপীড়িত অত্যাচারিত মানবগোর্ঠীর বেদন। 
ও রা বার্তাও সেই আধ্যাত্মচিস্তায় বড়ে। হয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। 
7806168] ড9৫৪০৪৪ ভাষণে (১৮৯৬). মানবত্তার পূজারী সন্গ্যাসীর 
ক থেকে নিঃদংশয়িত মুক্তির বাঁণী উচ্চারিত হয়েছিল £ 
“৩, 0০] 2০0৫. 6০ জা08131]) 15 606 100038, 8001) 10 (116 1)017087) 


মানবতাবোধ 


10০0৫5.***** [1)9 10001039706] 11859 26811980. 900. 516106 11 0116 66201015 
০: 9ম 1010080009১" 1086 1001006006 1 8100 0768 110100 1002089, 
৪৪05158 ৮090 01078 5810191060১ 800] 817) 099. 
-__02906108] ড999068 (05:৮1) 001001989 ডা০2৫৪, 
দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ--৩১৯। 

“ড০০ 0185 10606 80. 10)886 60:09) 10101) 60 02911] 09০০, 
09 9 1096692 10086০ &17:6805 61869, 6198 11511151081. 3:00. 10087 1)0110 
৪ 66200019110 ভা1)101) 60 029111]) 000 8130. 61086 20৪ 109 £০০৫., 7১0৮ & 
09866: 0709, ৪ 10001 1)181767 016) ৪17:680 6:1868) 6039 1১0208701১0.” 

--572806108] ড9091069 (0287৮-11)?) 0020101966 ভ০:08, 
ছিতীয় খণ্ড, পৃ--৩১১। 

তিনি নান প্রসঙ্গে তার পত্রাবলীতে লিখেছেন £ 

«[,56 60996 1090018 7১9 5০০: 000--00101 01 010610১ 011 10 রি 
[078৩ 10: 610902 10099980615--005 [010 আ1]] 5180 00. 6209 ৪, 

--১মনং পত্র, 00970101669 ০119 ৫ম খণ্ড, পৃ--8৫। 


অখগুবোধ, বিশ্ববোধ ও মানবতাবোধ ৯৭ 


“1 5০০ 80৮ ৪05 60০0৭. ০ 00209১ 10.86 &1)10৬/ 5002. 267:6200101819 
০%৪] 10080 &100 চ7075101]) 61091115106 0800১ 6106 10810-000১--9৮০1 
7091706 61780 768৪ & 10080 60770১--0900 ঠা) [719 010167981 8৪ ৪1] 
89 11001%1009] 819906,৮ 

--৭০নং পর) 09020101966 ড$ ০:0৪, 
৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ--২৭৯। 

পীড়িত নিঃস্ব মানুষের জন্তে গভীর আতি ফুটে উঠেছে তার লেখনীতে £ 

“00 7806 10911858177) ৪ 3০৭. 07 £91161010 51910 0006 ড/11)6 
610৪ 1009 698:8 0]: 10211)6 & 08909 01 19:980. 60 8179 0101)878 
10700610 17078ড%9৮ 91011102108 0108 617907199১ 11059$91 ড/911-91)0 
008 108 0118 101)11050101)5১--] 00 100৮ 08]] 1 761161010 90 10106 589 1 
19 ৫070%1)90. 60 10090109 8100. 010£0095.--1$109 01080 800 2৪9,::$ 1060 
102806109 610৪০ 19101) 5০০ 219 ৮৪7 [0000 60 081] ০: 161161012) 
800. 000. 101999 0.৮ 

--১৭নং পত্র, 00700791969 ৬০719, 
পঞ্চম থণ্ড, পৃ--৩৯। 

“49 1 106 001) 86811) &0] 86810. &00 90:97 60009810009 ০: 
[701967199 90 61020 ] 17799 ড707:91)1]) 61)8 01015 000 6086 6501565১ 6৪ 
02215 0900. 7 109116%6 10১ 0116 900760681০0 81] 90918--8100১ 81005০ ৪11) 
170 0300. 6186 চ্ম01060১ হো] (04০0. 0109 12019918919) 20% (800. 6189 1700০07 01 
৪1] 18095) 01 &]] 81060199১ 19 6119 ৪1)60181 01916 01 20 ৮0151)10.৮ 

- পত্র নং ৬৫১ 00920101969 ৬0119, 
পঞ্চম খণ্ড, পৃ--১০৬। 
মানব-প্রেমিক তাপসের কণে বারবার উচ্চারিত হয়েছে “দরিদ্রনারায়ণের, 
মুক্তির বার্তা । 

বিবেকানন্দ একদিন মেঘমন্ড্রিত স্বরে সকলকে আহ্বান করে যা বলেছিলেন, 
দীর্ঘযুগ অতিক্রম করে বহুবিবৃত ও বহুশ্রুত হয়ে সেই স্থপরিচিত পংক্তিগুলি 
দেশ-কাল-পাত্র-নিরপেক্ষ স্বরে আমার্দের কানে আজও বেজে গঠে £ 

“বহুরূপে সন্মথে তোমার 
ছাড়ি কোথ৷ খু'জিছ ঈশ্বর, 


৯৮ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


জীবে প্রেম করে যেই জন 
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর |” 
নিপীড়িত নর-দেবতার সঙ্গে কর্মের থত্রে এক হবার আহ্বান রবীন্দ্রনাথের 
লেখনীতেও বারবার ধ্বনিত হয়েছে। এ বিষয়ে 'গীতাগুলি' কাব্যের কয়েকটি 
গীতিকবিতার স্থপরিচিত কতকগুলি পংক্তি বিশেষভাবে স্মরণ করা যেতে 
পারে £ 
“যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন 
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে 
সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে । 
যখন তোমায় প্রণাম করি আমি, 
প্রণাম আমার কোনথানে যায় থামি, 
তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে 
সেথায় আমার প্রণাম নামে নাযে 
সবার পিছে, সবার নীচে, 
সবহারাদের মাঝে ।” 


“ভজন পৃজন সাধন আরাধনা 
সমস্ত থাক পড়ে । 
রুদ্ধ দ্বারে দেবালয়ের কোণে 
কেন আছিস ওরে। 
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন-মনে 
কাহারে তৃই পৃজিস সংগোপনে, 
নয়ন মেলে দেখ, দেখি তুই চেয়ে__ 
দেবত] নাই ঘরে। 
তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙ্গে 
করছে চাষা চাষ__ 
পাথর ভেঙ্গে কাটছে যেথায় পথ 
খাটছে বারোমাস। 
রৌন্রজলে আছেন সবার সাথে, 
ধুলা তাহার লেগেছে ছই হাতে; 


অথগ্ডবোধ, বিশ্ববোধ ও মানবতাবোধ ৯৯ 


তারি মতন শুচি বসন ছাড়ি 
আয়রে ধুলার পরে। 
মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি, 
মুক্তি কোথায় আছে, 
আপনি প্রত সষ্টি বাধন পরে 
বাঁধ সবার কাছে। 
রাখোরে ধ্যান, থাকরে ফুলের ডালি, 
ছি'ডুক বস্ত্র লাক ধুলাবালি, 
কর্ম যোগে তার সাথে এক হয়ে 
ঘর্ম পড়ুক ঝরে ।” 


“মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়। দূরে 

স্বণ। করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে 
বিধাতার রুদ্র রোষে 

ছুভিক্ষের দ্বারে বসে 
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান 
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। 


“শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মান ভার, 
মানুষের নারায়ণে তবুও করনা, নমস্কার | 
তবু নত করি আখি 
দেখিবারে পাঁও নাকি 
নেমেছে ধুলার তলে হীন পতিতের ভগবান। 
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান ।” 
_ গীতাঞ্জলি ।ঃ 
“মানসী” কাব্যে কিবির প্রতি নিবেদন কবিতার মধ্যেও “নরনারায়ণের, 
উল্লেখ লক্ষ কর! যায়। দেশ-কাল-পাত্র-নিরপেক্ষ নিবি- 
শেষ মানব-সত্তার উপাসনার উদ্দেশ্তে সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ধয সাজিয়ে 
দিয়েছেন কবি তার 86118100, ০৫ 1487 ( হিবার্ট লেকচার, অক্সফোর্ড ) 


নরনারায়ণ 


চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


১০৩ 
বা “মাহনষের ধর্ম” (১৯৩০-এর কমল! লেকচার, ১৯৩৩-এর জাহুয়ারিতে 
কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ে পঠিত ) অভিভাঁষণে। এখানে কবির উপান্ত হয়ে 
উঠেছেন যে মাস্ষ তাঁর সম্বন্ধে কবি ভাষণের প্রস্তাবনায় বলেছেন £ 
“সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবসীম৷ অতিক্রম করে 
মানবদীমায় উত্তীর্ণ হয়। সেই মান্থষের উপলবি সর্বত্র সমান নয় ও অনেক 
স্থলে বিকৃত বলেই সব মানুষ আজও মাহুষ হয় নি। কিন্তু তার আকর্ষণ 
নিয়ত মানুষের অন্তর থেকে কাজ করছে বলেই আত্মগ্রকাশের প্রত্যাশায় ও 
প্রয়াসে মানুষ কোথাও সীমাকে স্বীকার করছে না। সেই মানবকেই মান্নষ 
নানা নামে পূজা করেছে, তাঁকেই বলেছে, “এষ দেবো! বিশ্বকর্মা মহাত্মা; । 
সকল মানবের এক্যের মধ্যে নিজের বিচ্ছিন্নতাকে পেরিয়ে তাকে পাবে আশা 
করে তার উদ্দেশ্টে প্রার্থনা জানিয়েছে, 
স দেব: 
সনো বৃদ্ধা শুভয়া সংযুনক্ত, | 
সেই মানব, সেই দেবতা, য একঃ) যিনি এক, তার কথাই আমার এই 
বক্তৃতাগ্ডলিতে আলোচন! করেছি ।” 
__মান্থষের ধর্ম” ভূমিকা। 
এই মানব, এই দেবতারু উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিস্তার উত্ত- শীর্ষসীমাস্ত, 
এখানেই সে চিন্তার পরিপূর্ণতা । 
লক্ষ করবার বিষয়, রবীন্দ্রনাথ -ও বিবেকানন্দ উভয়ের ধর্মসাঁধনার 
প্রবণতাটি মূলতঃ এই মানবতাবোধের দিকেই প্রসারিত । মানবকল্যাণ- 
টির নিরপেক্ষ ধর্মসাধনা সেখানে ত্বীকৃত নয়। একহিসাঁবে 
ক্রমপ্রসার এই মানব-মুখীনতা৷ ভারতীয় ধর্মসাধনা তথা কালের অগ্নি- 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বিশ্বের সকল শ্রেয়: ধর্মচিন্তার বিশেষত্ব 
বল! চলে। এ সম্বন্ধে আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের “রবীন্দ্রনাথের ধর্ম- 
চিন্তা” গ্রবন্ধ থেকে একটি অংশ এখানে উদ্ধত করা যেতে পারে £ 
“মধ্যযুগের রামানন্দ থেকে আধুনিক কালের রবীন্দ্রনাথ পর্যস্ত ভারত- 
পথিকদের ধর্মে ভগবানের স্থান উপেক্ষণীয় নয় ) কিন্তু, এটাঁও লক্ষ করবার বিষয় 
এই যে, অন্তরের শুচিতা এবং সব মানুষের এঁক্যবোধ ও কল্যাণচেষ্টাই ওই 
ধর্মের মূল কথা, এই এক্যবোধ ও কল্যাণব্রতের অবলম্বন হিসাবেই ভগবানের 
সাধনা । আরও লক্ষণীয় এই যে, রামানন্দ থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যস্ত যতই 


অখণ্ডবোধ, বিশ্ববোধ ও মানবতাঁবোধ ১০১ 


আধুনিক কালের দিকে এগিয়ে আস! যায় ততই দেখা যায় তাদের ধর্মে 
মান্থষের গৌরব ক্রমেই বেড়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথে এসে দেখি সে ধর্ম “মানুষের 
ধর্ম; নামেই অভিহিত হয়েছে; মান্ষের মধ্যে ভগবানের যে প্রকাশ তার 
সাধনাতেই এ ধর্ষের সার্থকতা | মানুষের জীবন ও কল্যাণ-নিরপেক্ষ ভগবানের 
আরাধন! এ ধর্মে অস্বীকৃত।” 
_ বিশ্বভারতী পত্রিকা ১১শ খণ্ড ১১শ বর্ষ, শ্রাবণ ১৩৫৯) পৃ-_-৩২। 
বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিস্তায় ভারতীয় ধর্মসাধনার সার সত্য 
মানবতাবোধ পূর্ণ মহিমায় প্রকাশ লাভ করেছে। নরদেবতার পূজা সেখানে 
সবচেয়ে বড়ে। হয়ে উঠেছে, “মানুষের ধর্ম” সেই ধর্মসাধনার শেষ কথা । 


চতুর্ধথ পরিচ্ছেদ 
সীমা ও অসীম 
প্রতীক উপাসনা, গুরুবাঁদ, অবতারবাদ 


বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিস্তার অন্থসরণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথম 
দৃষ্টিতে সন্ন্যাসী ও কবির দৃষ্টিভঙ্গির বৈষম্যের দ্িকৃটাই বেশি চোখে পড়া 
স্বাভাবিক। সীমা ও অসীমের তত্ব প্রসঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গির এ ব্যবধান প্রকটতর 
বলে মনে হতে পারে। ত্যাগব্রতী তাপস প্রত্যক্ষতঃ 
বিচিত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করেননি, খণ্ডকে মায়া বলে 
অস্বীকার করতে চেয়েছেন। বহুকে উত্তীর্ণ হয়ে পরম একের মধ্যে আত্ম- 
নিমগ্ন হওয়াই সেখানে চরম সাধনা । পক্ষান্তরে, কবি নিজেকে “বিচিত্রের দূত 
বলে আখ্য। দ্িয়েছেন। তাঁর জগৎ রূপের জগৎ, তার সাধনা রসের সাধনা , 
দৃশ্ে গন্ধে গানে যে স্বন্দরের আসন পাতা তারই স্পর্শে তার চিত্ত মুখর, 
তারই প্রশস্তি তীর স্থাট্টর মর্মযূলে। সেই মুখরতা, সেই প্রশস্তির রূপায়ণ তাঁর 
সাহিত্যে। সৌন্দর্যকে পরিপূর্ণরূপে সভোগ শিল্পীর আদর্শ। তাই খণ্ডের 
মধ্যে অথ্গের, ক্ষণিকের মধ্যে চিরন্তনের স্পর্শলাভের আগ্রহ তার শিল্প- 
সাধনার কেন্দত্র-মূলে নিহিত। জীবনাচরণে সকল অসঙ্গতিকে উত্তীর্ণ হয়ে 
অখণ্ডউপলব্ধির একাস্তিক কামনা রবীন্দ্রবাণীতে অপরিসীম আস্থার সঙ্গে সকল 
সময়ে উচ্চারিত হয়েছে । কিন্তু সে ঈপ্লার সঙ্গে বিচিত্রের রস-আম্বাদনের 
আগ্রহের কোনো বিরোধ ঘটেনি। শিল্পীর দৃষ্টিতে বিচিত্রের মধ্য দিয়েই 
অথওড মূর্ত হয়ে উঠেছে। 

অছৈতান্ভৃতির প্রতি আত্যন্তিক আকর্ষণের বশবর্তী হয়ে বৈদান্তিক 
বিবেকানন্দ সীমার বন্ধনকে অস্বীকৃতি জানিয়ে এবং 
বিচিত্রের বিশ্বকে মায়। বলে অভিহিত করে স্পষ্টই বলেছেন £ 
“280 1706 700 00:051091 61786 61019 08৩০: ০1 01859) 61215 96৪৮০- 


খণ্ড ও অথ 


অদ্বৈতপিপাসা 


1006106 60086 16 19 81] 140%58%১ 19 019 70996 507. 0015 9%10182861010.? 


--559, 809. 1110591010, 
00700199 ছ ০:2০, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ--১০০। 


সীমা ও অসীম ১০৩ 


অনন্তের সম্বন্ধে প্রবল তৃষ্ণাবোধকে ব্যক্ত করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ 
“আমাদের সকল আকাঙ্ষার যূলেই জ্ঞানে অজ্ঞানে সেই অদ্বৈতের সন্ধান 
রহিয়াছে । অদ্বৈতই আনন্দ ।” 
_-শান্তং শিবমদৈতম্‌' | ধর্ম। 
এই অদ্বৈত-পিপাসা ভারতীয় অধ্যাত্ব-চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু। অছৈতের 
সন্ধানের স্ত্রে যে জীবনজিজ্ঞান্থ “৮019 6১9০7 01 0185৪১01215 ৪6889706976 
61780 16 19 8]] 11859) 19 6179 098 ৪710 0015 90181786101” এই উক্তি 
করতে পারেন, সেই বিবেকানন্দের চিন্তাকে প্রত্যক্ষতঃ জীবনবিমুখ বলে মনে 
হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এই জগৎকে, ইহলৌকিক জীবনকে তিনি মায়া 
বলে অস্বীকার করতে চেয়েছেন, মায়াবাদকে সর্বোত্তম ও একমাত্র ব্যাখ্যা 
বলে অভিহিত করেছেন এবং সেই চিন্তার বশবর্তাঁ হয়ে ব্যক্তিগত জীবনে সংসার 
ত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেছেন ও দেশের যুবসমাজকে সেই ধর্ম গ্রহণে 
ব্যগ্র উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে ত্যাগব্রতী সন্নযাসীসংঘ গঠন করে তুলেছেন; 
বিবেকানন্দের চিন্তা ও কর্ষকে এই তাৎ্পর্ষে বিচার করলে তার সম্বন্ধে 
উপযুক্তরূপ ধারণ! গড়ে ওঠা স্বাভাবিক এবং মুক্তি-পিপাস্থ্‌ 
রি বৈদান্তিকের সম্পর্কে সাধারণে আমরা মোটামুটিভাবে 
অনুরূপ ধারণা পোষণ করতেই অভ্যন্ত। কিন্ত সেই 
সঙ্গেই আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই মায়াময় বিশ্ব সম্বন্ধে তার উৎকগ্ঠার 
অন্ত ছিল না। তিনি যে ত্যাগব্রতী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিলেন 
তাদের মধ্যে তিনি আত্মসর্বন্ব মুক্তিচিন্তা সঞ্চারিত করতে চেষ্টা করেন নি। 
আত্মোৎসর্গের মন্ত্রে দীক্ষিত স্বার্বোধহীন একদল যুবককে মানবকল্যাণের 
ব্রতে উদ্ব,দ্ধ করে তোলাই ছিল সে প্রয়াসের মূল লক্ষ্য । সন্যাস-সাধনা ছিল 
সেই ব্রতের জন্যে আত্মপ্রস্ততির প্রাথমিক পবমাত্র। এ হচ্ছে নিজেদিকে 
ব্রতের ভার বহনের যোগ্য করে তোলার তপস্তা । এই উদ্দেশ্ঠেই বৈদান্তিক 
মায়াবাদের সাহায্যে বস্তবিশ্বের ক্ষণ-ভঙ্গুরতা ও অসারতাবোধকে বিবেকানন্দ 
সেদিনের তরুণ কর্মযোগীদের উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। 
প্রকৃতপক্ষে জীবনবিমুখ ত্যাগধর্ম বা ব্যক্তি-কেন্দ্রিক মুক্তিচেষ্টা বিবেকানন্দের 
সমর্থন লাভ করে নি বলেই অর্বাচীন বৌদ্ধদের মোক্ষ-সর্বস্য চিন্তাধারাকে 
তিনি মেনে নিতে পারেন নি, বরং ধিকৃরৃত করেছেন তা আমরা পূর্বেই 
দেখেছি (প্রথম অধ্যায়, প্রথম পরিচ্ছেদ ভরষ্টব্য )। একসময়ে এই চিস্ত। 


১৪৪ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


ভারতের ইতিহাসে গণজীবনে বিপধয়ের সৃষ্টি করেছে এ তথ্যটিও বিবেকানন্দ 
বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন । 
বস্ততঃ বেদাস্তের জীবনমুখী রূপটিকে বিবেকানন্দ নৃতন করে আবিষ্কার 
করেছিলেন। ব্যাবহারিক জীবনে বেদাস্তকে প্রয়োগের 
8 সাতা অপরিসীম আকাজ্ষা নিয়ে তিনি তার প্রত্যক্ষতঃ চরম 
নেতিমূলক ও্পপত্তিক রূপটি থেকে ইতিমূলক রসাম্থরক্ত 
রূপটিকে নিষ্ষাশিত করতে চেষ্টা করেছেন। এ বিশ্বকে যখন আমরা মায়া 
বলে জানি তখনই আমাদের চিত্রমুক্তি সম্ভবপর হয়ে ওঠে ও জীবনকে আমরা 
আনন্দস্বরূপে প্রত্যক্ষ করি। এই উপলব্ধির উত্তরণটিকে 285৪ &2৭ 
ঢা990020+ ভাষণে (1,009070, 9979 0০6১ 1896) ব্যক্ত করে বিবেকানন্দ 
বলেছেন £ 
+]11190128 ৮6 51811 1000৬/ [1021 ড/6 819 2ি৪9,+*৮*, 17017 ড/1]1 
৬0131) (1)6 ৫610151011 01 1709,0110101699 210 17200116210 7488, 
1750580 01 09116 &, 1101171019১ 11070951955 01982.) 2 10 19 170, ড/11] 
066০010)9 698001101 2110. 01015 62101)১ 10750980 01 091176 8. [011501)- 
1107256 9/11] 09001706 001 018-010110.,, 
09201019669 ড$০15, দ্বিতীয় খণ্ড, প--১২৮২৭। 
চলিষু জীবনাচরণের মধ্যে মুক্তির ছন্দটিকে অনুভব করে তিনি 
বলেছিলেন £ 
«০০ 1705 1706 (8109 (1715 ড/0110 117 109 109.705%/ 981756-_001 
0015 ৮111016 1106 91 5001965 15 (119 ৪8538101010 01 [180 0106 10111701- 
[16 01 06590010, 4৯11 10091091705 276 (119 25969101010 01 (1091৫ 
0176 £660010. 
__09200199 ০19, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ--১২৬। 
ব্দোস্তকে ভিত্তি করে তিনি যা বলেছেন বা লিখেছেন তার মধ্ো 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ভাবটি ধ্বনিত হয়েছে । 
সেই গুপপত্তিক নিদর্শনগুলির অন্যতম হচ্ছে ০028010%] 9806৪ 
নামেই তাঁর পরিচয় কিছুটা অনুরণিত হয়েছে । তাঁর কর্মজীবন হচ্ছে এক 
হিসাবে সমষ্টিজীবনে সেই বব্যাবহারিক বেদাস্ত-এর প্রয়োগ-সাধনী। সে 
সাধনার মূল কথাটি নিয্নোদ্ধত পংক্তিগুলির মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে : 


সীমা ও অসীম ১৩৫ 


“1116 10017610 [ 199 152119600০৫ 51001105117 005 010015 
০ 6৮8: 1)1087) 609৫9+-0120 10010617 1 2 166 00100 ৮০010- 
4889১ ০৬619 01108 01091 01105 $210151)95, 2110. ] ৪10] 066. 
--79001021 ৬9021006. (78110) ১1,070 120 ০৬ 1896, 
00920101616 10115, দ্বিতীয় থণ্ড, পৃ--৩১৯। 
এই স্থত্রে বেদান্তের লক্ষ্য নির্দেশ করে বিবেকানন্দ বলেছেন £ 
£]1) 0106 ৮/0105 0109 1098] ০01 ৬9081019, 15 [0 10170%/ 10121 83 106 
19811 15, 8110 [1119 19 165 7095389 [11216 ০০. 0811000 ড/01511 
9০0] 010911)91 1781)5 1178 07911105519 00৫১ 170%/ 027 ০0] 
ড/015181) 2 00০00. ৮710 19 01011081)1695690 ?” 
_-18061091 ৬ 9৫81168 (7১8176]]), €0:01001505 ৬/০110, 
দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ--৩২৩-৩২৪। 
প্রকৃত প্রস্তাবে বেদান্ত যে ব্যক্তিবিশেষ বা ব্যষ্টিকে আদৌ অস্বীকার করে 
না এ কথাটিও স্পষ্ট ভাষায় বিবেকানন্দ উল্লেখ করেছেন। 


ব্যাবহারিক বেদাস্ত 
ব্যক্তিকে অস্বীকার. নিবিশেষের পটভূমিকায় বিশেষকে সত্যস্বরূপে প্রত্যক্ষ 
করে না। করাই বেদান্তের লক্ষ্য ঃ 

০5৯০০০৩০ 115 ৬6217019 10698 15 17096 (06 


0950177001010 01 0179 11101100919 00015 16281 [0169591280101, ৬/০ 
০9,01)0 19706 0116 11001৬10081] 69 209 00061 [79815 90৮৮ ০9৮ 
1616111116 €0 009 0101591581১ 09 010৬1115 6091 01015 11701510091 15 
192,119 [109 01159159,1. 

98 00108] ৬5081708, (৮ যা) 1911%9190 117 1,0110012, 
170) ০৬, 1896. 00977191666 ড/০:1 দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ--৩৩১। 

“০০০৬ [115 11709150109] 11056920016 001106 29/8% /101) 0106 
1091501091১ (1)9 40501005 11050680 01 10011111795 ৫০৮1) (176 161961%6, 
01019 85019105 16 00 0109 011] 52015090010 00901 198901 200 
1069110. ৃ 

-_০১19.001081 ৬ ০৫1709৮, 001001965 ভ/ ০115, 
দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-_-৩৩৩। 

“119 011166১ 17911665060 17091) 10109551115 5010109 ৪,110 (11117105 
11117075616 (০ ৮০ 61001191% 56091816, ৬০, 29 7061:50179.11580, 


১০৬ চিন্তানায়ক ররীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


01791610012160 ৮০117185, 10156 ০0011621119, 2110 (106 (696101119 ০01 
ঢা) 0711977) 19 7101 01186 দাও 91081] 01৮6 01) (78696 017676716886101055 1906 
16. 7110196 168] (0 21106791970 ছা186 11767 276, ড/০ 276 হা 
7981165 6186 2715ি11119 73611769 0 001] [67907191869 79007959716 50 
1181) 01181111615 61070101018 চা1)101 (1115 117011166 18681165 15 718111199- 
0116 2105611 ; 2170 [116 ৮/1)019 17855 01 011817595 ৮/1)101) ৮৮০ ০৪11 
০৬০1০1101) 19 ০:০9061) 25০6 ৮ 0175 501 [191176 (0 17181016650 
[019 8100. 10176 01 15 1191)160 21910৩০১ 

--718,001081 ৬ 909.1)189 00171919109 ৬% 09115, 

দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ--৩৩৭। 


অসীম যে সীমার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছেন, পরম এক যে বনুরূপে আত্ম- 
প্রকাশ করছেন এই তত্বটিও উপযুক্ত উদ্ধৃতির মধ্যে 
বিবৃত হয়েছে । 47১.0608] ০৫৪02 রচনার চতুর্থ 
খণ্ডে বিবেকানন্দ এই তত্বের পুনরাবৃত্তি করে বললেন £ 

6০ ০০০০৪ ড/1)815৬91 61505 19 016, 178 0176 15 80199211176 11 
0106396 21101095015, 200 91] (15968 ৮৪11005 1011775 616 1159 (০ 


(11০ 16918010170? 98,056 20 9901, ৭1)9 1919.0101. ০1 ০08056 2.৫ 


সীমার মাঝে 
অনীম--বিবেকা নন্দ 


০761 19 0176 ০ ৪০10010170--06 006 09০010068 [17০9 ০0101161, ৪.0 


5০9 0, 
-__ 40918001081 ড9৫9.002, 00910101666 ৬/ 01155, 


চতুর্থ খণ্ড, পৃ--৩৪৩। 


লক্ষ করবার বিষয়, সীমার মধ্য দিয়ে অসীমের প্রকাশের লীলাবৈচিত্্যের 
. কথাই যে শুধু উপরের উদ্ধৃতিটিতে ব্যক্ত হয়েছে, তাই নয় ; তার সঙ্গে, সেই 
লীলাবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে যে, কারণ ও কার্ষের পারস্পরিক সম্বন্ধের উদ্ভব ঘটে 
এবং জীবনের বিবর্তন সম্ভবপর হয়ে ওঠে এই দুরূহ দার্শনিক তত্বটি সেখানে 
বিগ্লেষিত হয়েছে । 
রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ বাণীর সাধক এবং শিল্পী হিসাবে তিনি আদর্শবাদী, এ 
ধারণা কোনো! মতভেদের অপেক্ষা না রেখে পোষণ করা চলতে পারে। 
শিল্পের জগৎ রূপেরই জগৎ্। আঁদর্শবাদী শিল্পী রূপের মধ্য দিয়ে অপরূপকে 
ধরতে চেষ্টা করেন। ক্ষণিকেন্ন মধ্যে চিরস্তনকে প্রত্যক্ষ করার ইচ্ছা, সান্তের 


সীমা ও অসীম ১০৭ 


মধ্যে অনস্তের ম্পর্শলাভের প্রত্যাশা! সেখানে সহজাত এবং গভীর। রূপের 
বিশ্বে খগ্ডকে বা সীমাকে অস্বীকার করার কোনো! প্রশ্নই ওঠে নাঃ কারণ 
খণ্ডকে বা সীমাকে আশ্রয় করেই রূপের উল্লাস শরীরী হয়ে ওঠে । তাই 
সীমার জগৎ সাহিত্যে বা শিল্পে মহার্ঘ মুল্যের অধিকারী, বিপুল স্বীরুতির 
বিষয়বস্ত। সীমার মধ্যে অসীমের লীলাব্প-প্রকাশ সেক্ষেত্রে অনুভূতির 
গভীরে অন্ুরণিত এবং প্রত্যয়ের উদ্ভাসে সমুজ্জল। তাই বিশেষরূপে 
আত্মসচেতন ও আত্মসমীক্ষণে তৎপর কবি রবীন্দ্রনাথ নিজের ব্যক্তিত্ব ও 
উপলব্ধির বিশ্লেষণে বলেছেন £ 

“আমার এক কোটিতে অন্ত, আর এক কোটিতে অনস্ত। আমার 
অব্যক্ত আমি আমার ব্যক্ত আমির যোগে সত্য 1” 

-_ আমার জগৎ । সঞ্চয়। 

সীমার মধ্য দিয়ে অসীমের প্রকাশের যে উপলব্িটি বিবেকানন্দ জিজ্ঞান্থ 
দার্শনিকের বা তাত্বিকের ভাষায় বিশ্লেষণ করেছেন সেইটিই রবীন্দ্রনাথের 
মননশীল কবিচিত্তে প্রতিফলিত হয়ে বাণীবিন্তাসে কিছু পরিমাণে রঞ্জিত ও 
| প্রসাধিত রূপে প্রকাশ পেয়েছে । কবির ললিত শব্দ- 
শীম। অসীমের দার্শনিক 
তত্ব ও রসরূপ চয়নের ব্যঞগ্তনা তার বক্তব্যকে অধিকাংশ ক্ষেত্রের মতো 

এখানেও স্বাভাবিকনিয়মে কাব্যধ্মী করে তুলেছে। 
তাই প্রকাশরীতির মধ্যে বিশ্লেষণপ্রবণতার চেয়ে সহজবোধ ও হৃদয়াবেগ বা 
কল্পনার বৈচিত্র্য অধিক পরিমাণে অন্ুরণিত হয়ে উঠেছে বলে প্রতীয়মান হয় £ 

“এই অপূর্ণ জগৎ শূন্য নহে, মিথ্যা নহে। সেই জন্যই এ জগতে রূপের 
মধ্যে অপরূপ, শব্দের মধ্যে বেদনা, ভ্রাণের মধ্যে ব্যাকুলত1 আমাদিগকে কোন্‌ 
অনির্বচনীয়তায় নিমগ্ন করিয়া! দ্দিতেছে।” 

_ছুহখ। ধর্ম। 

"আমি কি আত্মার মধ্যে, কি বিশ্বের মধ্যে বিস্ময়ের অস্ত দেখি না| 
আমি জড় নাম দিয়া, সসীম নাম দিয়া কোনো জিনিসকে একপাশে ঠেলিয়া 
রাখিতে পারি নাই। এই সীমার মধ্যেই এই প্রত্যক্ষের মধ্যেই অনস্তের ষে 
প্রকাশ, তাহাই আমার কাছে অসীম বিন্ময়াবহ |” 

_-আত্মপরিচয়”। 

“আমি সেই যুঢ়, যে মান্য বিচিত্রকে বিশ্বাস করে, বিশ্বকে সন্দেহ করে 

না। আমি নিজের প্ররুতির ভিতর থেকেই জানি দূরও সত্য, নিকটও সত্য, 


১০৮ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


স্থিতিও সত্য, গতিও সত্য ।..*""বূপই আমার কাছে আশ্র্য, রসই আমার 

কাছে মনোহর । সকলের চেয়ে, এই যে আকারের ফোয়ারা নিরাকারের 

স্বদয় থেকে নিত্যকাল উৎসারিত হয়ে কিছুতেই ফুরোতে চাচ্ছে না 1” 
_--আমার জগৎ; | লঞ্চয়। 

“প্রকৃতি তাহার রূপ রম বর্ণ গন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার স্েহ প্রেম লইয়া 
আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে__সেই মোহকে আমি অবিশ্বাস করি না, সেই মোহকে 
আমি নিন্দা করি না। তাহা আমাকে বদ্ধ করিতেছে না, তাহা আমাকে 
মুক্তই করিতেছে ; তাহা আমাকে আমার বাহিরেই ব্যাপ্ত করিতেছে। 
নৌকার গুণ নৌকাকে বীধিয়া রাখে নাই, নৌকাঁকে টানিয়া টানিয়া লইয়া 
চলিয়াছে। জগতের সমস্ত আকর্ষণ-পাল আমাদিগকে তেমনই অগ্রসর 
করিতেছে । -***** প্রেম প্রেমের বিষয়কে অতিক্রম করিয়াও ব্যাপ্ত হয়। 
জগতের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া প্রিয়জনের মাধুর্ষের মধ্য দরিয়া ভগবাঁনই 
আমাদিগকে টানিতেছেন__আর কাহারে। টানিবার ক্ষমতা নাই। পৃথিবীর 
প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের 
মধ্যেই সেই অপরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা, ইহাকেই তো আমি মুক্তির 
সাধনা বলি। জগতের মধ্যে আমি মুগ্ধ, সেই মোহেই আমার মুক্তিরসের 
আম্বাদন। 

_আত্মপরিচয়”। 

€ছিন্নপত্রাবলী”র ১৪৬ নং পত্রের মধ্যেও ( রচনাবলী, জন্মশতবাষিক সং, 
১১শ খণ্ড) বেদান্তের অদ্বৈততত্বের স্বীকৃতির পাশেই স্ষ্টির বিচিত্র মহিমাকে 
উপলব্ধি কর হয়েছে। 

দেখ যাচ্ছে, বিভিন্ন লেখায় কবি মোহের মধ্য দিয়ে মুক্তির সাধনার 
আকাজ্ষা বারবার ব্যক্ত করেছেন। তটের বন্ধনকে স্বীকার করে নিয়ে নদী 
যেমন একসময় বিশাল সমুদ্রে ছাড়া পায়, সেই রকম রূপের বাঁধনকে বরণ 
করে নিয়েই কবির আত্ম। অরূপের মধ্যে মুক্তি পাওয়ার প্রত্যাশা করেছে। 
কিন্ত “দীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন স্থর” (গীতাঞ্জলি )--এই 
ভাবটুকুর মধ্যেই উপরের উদ্ধৃতিগুলির বক্তব্য শেষ হয়ে যায় নি। তার 
সঙ্গে সেগুলি কবির এঁকাস্তিক মর্তগ্রীতিকেও প্রকাশ করেছে। পাখি 
জীবনের প্রতি আত্যস্তিক আকর্ষণ ৪ আন্তরিক মমত্ববোধ এবং সহমথিত্ব 
আধ্যাত্মিক চেতনার উদ্ভাসে সমুজ্জল হয়ে মহত্রূপ পরিগ্রহ করেছে। 


সীমা ও অশীম ১০৯ 


তত্বজিজ্ঞান্ বিবেকানন্দ অনস্তের পটভূমিকায় স্থাপন করে সাস্তের সত্য 
স্বরূপটিকে উদঘাটিত করতে ব্যাকুল হয়েছেন। কৰি রবীন্দ্রনাথ সাস্ত রূপের 
মধ্য দিয়ে অনস্ত অরূপের রসআস্বাদনে পরম তৃপ্তির সন্ধান পেয়েছেন। 

প্রসজক্রমে প্রতীকউপাসনা অথবা মৃত্তিপৃজা সম্বন্ধে বিবেকানন্দ ও রবীন্্র- 
নাথের মতবাদ এবং দৃষ্টিভঙ্গির কথা এসে পড়ে । 

বিবেকানন্দের গুরু ও আচার্য শ্রীশ্রীরামকৃফদেব যৃতিপূজক সাধর ছিলেন । 
টিরিরার ভবতারিণী মাতার মন্দিরের পূজারী পুরোহিত ঈশ্বরকে 
বিবেকানন্দ ও রবীন্র- প্রধানতঃ মাতৃরূপে কল্পনা করে সাধনা করে গেছেন। 
নাথের দৃষ্টিভজি অবশ্ট সাধনার সকল পন্থাকেই সত্য বলে তিনি স্বীকার 
করেছিলেন এবং প্রচার করেছিলেন । বাস্তব জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন 
পথের সার্কতাকে উপলব্ধি করে তিনি এই সত্যে উপনীত হয়েছিলেন 
বলে তার জীবন ও বাণীর ব্যাখ্যাকারের1 উল্লেখ করেছেন। তীর "যতো মত 
ততো! পথ, উক্তি সেই সর্বমত-স্বীরূতির বাহন। তার “কথামুতে” দৈতবাঁদ- 
অদ্বৈতবাঁদ, সপ্তণত্রহ্ষ-নিগু পত্রহ্ম_-সকল রকম উপাসনার কথা স্থান পেয়েছে। 

কিন্ত শ্রীরামকৃষ্খ-শিষ্য বিবেকানন্দ প্রধানতঃ বৈদান্তিক সাধনাধারাকেই 
শ্রেষ্ঠ সাধনপন্থা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, নিগুণ ব্রদ্মোপলন্ধিকেই সকলের 
চেয়ে উপরে স্থান দিয়েছিলেন একথা সত্য। বৈদাস্তিক চিস্তা ও অদ্বৈত 
ধর্মতত্বের ব্যাখ্যা, সমর্থন ও শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসে তার অধিকাংশ প্রবন্ধ ও 
ভাষণ পরিকল্পিত হয়েছে। তিনি নিজেকে নানা অনুষঙ্গে অদৈতবাদী ও 
বৈদাস্তিক বলে সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন। এ ছাড়া অনেক প্রসঙ্গে তিনি 
মন্ত্রতন্ত্, পৌত্তলিকতা, সঙ্কীর্ণ সংস্কার ও পুরোহিততন্ত্র গ্রভৃতির বিরুদ্ধে কি- 
রকম কঠোর সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছেন তাও আমর দেখেছি । 

পক্ষান্তরে অনেক স্থলে আবার তিনি অধিকারীভেদ-তত্বের উপর ভিত্তি 
করে সগ্তণ ব্রন্মোপাসনী, প্রতীক-উপামন। ও প্রতিমাপুজ। প্রভৃতিকে উপযোগী 
সাধন-পন্থ' হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন এমন দৃষ্টান্ত ছুর্নভ নয়। লক্ষ 
করবার বিষয়, স্বগ্রতিষিত বেলুড় মঠে তিনি সাড়ম্বরে ছুর্গামাতার শারদীয় 

পূজার আয়োজন ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু সেই 

অধিকারীভেদ সঙ্গে একথাও ম্মরণীয্ যে, হিমালয়ের কোলে স্ব-প্রতিষিত 
আলমোড়ার মায়াবতী অদ্বৈত মঠে প্রতীক বা মৃতিপুজার কোনে! স্থান তিনি 
রাখেন নি। কর্মকাণ্ডের আচার আচরণ ও বহিরঙবাহুল্য থেকে সম্পূর্ণ 


১১৩ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


মুক্ত করে শৈল-শ্রেণীর নির্জনতাঁয় উপযোগী পরিবেশে নগাধিরাজের বুকে 
অছৈতসাধনার এই কেন্দ্রটকে তিনি গড়ে তুলেছিলেন। ক্ষেত্রবিশেষে 
নিয়াধিকারী সাধকের মনন ও চিন্তার অপরিণত অবস্থায় সাধনমার্গে 
প্রতীকের সাহাষ্যগ্রহণের প্রয়োজনীয়তাকে তিনি অস্বীকার করেন নি। 
কিন্তু, প্রতীক-উপাসনাকে বিবেকানন্দ তখনই সার্থক বলে ত্বীকার করেছেন 
যখন তা সাধককে উচ্চতর ভাবভূমিতে আরোহণ করতে সাহাষ্য করে। 
বিশেষ প্রতীকের উপাসনা যদ্দি সাধককে সেই সঙ্কীর্ণ কল্পনার অভ্যাসটুকুর 
মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে তবে তা অসার্ক। তখন তা মানবাত্বার বন্ধন 
হিসেবে দেখা দেয় । যখন সেই বিশেষের সাধনা বৃহত্তর ভাব-রাজ্যের সঙ্কেত 
ও আহ্বানকে বহন করে এনে ধীরে ধীরে শুরে স্তরে সাধককে নিবিশেষের 
দিকে অগ্রসর করে দেয় তখনই তা সার্থক হয়ে ওঠে। প্রতীকের সার্থকতা ও 
যথার্থ ভূমিকাটি বিশ্লেষণ করে বিবেকানন্দ বলেছেন £ 
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প্রতীক-উপাসনা, সম্প্রদবায়স্থ্টি প্রভৃতির সার্থকতা ও অসার্থকতা, প্ররুত 
তাৎপর্য ও বিভ্রান্তি,_ছুটি দ্দিকিই বিবেকানন্দ উপরে উদ্ধৃত উক্তিগুলির 
মধ্যে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। আত্মার উদ্বোধনের জন্যে বস্ত বা উপাদান- 
বিশেষের সহায়তা সময়বিশেষে প্রয়োজন হয়ে পড়ে ; জ্ঞানকাণ্ডে উত্তরণের 
জন্যে অনেক স্তরে কর্মকাণ্ডের সাময়িক অবলম্বন অপরিহার্যরূপে আবশ্ঠিক 
হিসেবে দেখ। দিতে পারে,_-এ বক্তব্যটিও উক্তিগুলির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে । 
তবে উপলক্ষ্যের প্রাধান্তে লক্ষ্য যেন হারিয়ে না যায়, এই সতর্কবাণী বিবেকানন্দ 
বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ভক্তিমার্গাশ্রয়ীদের সভাব্য বিচ্যুতি বা 
ভ্রান্তির প্রসঙ্গে এই সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছে। 

রবীন্দ্রনাথ যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যে পরিবেশে পরিবধিত 
হয়েছিলেন এবং যেরূপ শিক্ষারদীক্ষায় আজন্ম অভ্যন্ত হয়ে উঠেছিলেন 
তা প্রতিমা-পুজা বা প্রতীক-উপাসন! সম্বন্ধে অন্থকূল মনোভাব গঠনের 
সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ পিত। দেবেন্্রনাথের চিন্তা- 
ধারার ছ্বার৷ স্বভাবতঃই বহুলাংশে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। পিতার প্রবল 
ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পারিবারিক সুত্রে ব্রা্মঘমাজের ভাবনার গতিপ্ররুতি তার 
মানস-সংগঠনকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করেছে ; কারণ সেই প্রতিবেশেই তিনি 
লালিত। পিতার নেতৃত্বে ব্রাক্ষঘমাজের আবহাওয়ায় পরিবধিত ও তদন্থরূপ 
সাধনাধারায় অভ্যন্ত হওয়ার ফলে জীবনের প্রাথমিক পর্যায় থেকেই রবীন্দ্র- 
নাথের চিস্তাধার। উপনিষদ্‌-নির্ভর একটা বিশিষ্ট কাঠামোকে অনেক পরিমাণে 
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আশ্রয় করতে পেরেছিল। তাই সেখানে কর্ম-কাণ্ডের প্রতাপ দৃঢযূল হবার 
কোনে! অবকাশ পায়নি । জ্ঞানকাণ্ডাশ্রয়ী ধর্মবোধের আলোকে খণ্ড কল্পনাশ্রয়ী 
প্রতীক-সহায়তা যেখানে নিরর্থক সন্কীর্ণতা বলে প্রতিভাত হয়, যৃতিপূজার সম্বন্ধে 
প্রতিকূল মনোভাব সেখানে শ্বাভাবিক নিয়মেই প্রত্যাশা! কর! যেতে পারে। 

ব্যক্তিগত জীবনাচরণে রবীন্দ্রনাথ মৃতি-পূজাকে কোনো সময়েই স্বীকার 
করেন নি। শ্রেয়ঃ ধর্মসাধনায় পরিমিত প্রতীক মুক্ত উপলব্ধির অবরোধ 
ঘটায়, এ ধারণা তিনি পোষণ করতেন ও নান! প্রসঙ্গে ব্যক্তও করেছেন ॥ 
কিন্ত এ বিষয়ে একান্তভাবে ব্রাহ্মসমাজের ভাবধারার অনুবর্তক বা অনুসারক 

হিসেবে তাকে বিচার করলে তাঁর প্রতি স্থবিচারের 
মৃতিপূজা সম্পর্কে  অভাঁব ঘটবে; কারণ সর্বাজীণ ও আহ্মপুবিক বিচারে 
রবীন্দ্রনাথ 
তিনি কোনে! সময়েই কোনে! সম্প্রদায়ের প্রতিভূ বা 

বিশিষ্ট সমগ্রিগত মতবাদের বাহক ছিলেন না। কোনো প্রণালী বা বিধিবদ্ধ 
ধারাকে জীবনের কোনে৷ ক্ষেত্রে তিনি দীর্ঘকাল অনুসরণ করেছেন এমন 
দৃষ্টান্ত বিরল। এ অভ্যাস তার অস্তনিহিত প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী, এ সত্য 
তার জীবনী অনুসরণ করলে সহজেই বোঝা যায়। 

বিচিত্র ক্ষেত্রে চিন্তায় ও কর্মে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্য যেমন প্রকাশ পেয়েছে, 
ধর্মসাধনাতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তার সকল কিছুই একান্তভাবে 
ব্যক্তিত্ব-চিহনিত। 

প্রকৃত প্রস্তাবে প্রতীকউপামন! সম্বন্ধে প্রতিকূল মনোভাব ব্রান্ষদমাজের 
নেত। দেবেন্দ্রনাথের পুত্র ব্রাঙ্মসমাঁজভুক্ত রবীন্দ্রনাথের নিকট থেকে স্বাভাবিক 
নিয়মে প্রত্যাশিত হতে পারে ; কিন্তু শিল্পী রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই মনোভাব 
কি পরিমাণে স্বতঃস্ফৃর্ত হওয়৷ যুক্তি-সঙ্গত তা ভেবে দেখার অবকাশ আছে, 
কারণ সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প প্রভৃতির সাম্রাজ্যে কল্পনাকে ঘুর্ত করবার জন্যে 
প্রতীকের গুরুত্ব অপরিসীম । তাই অবূপভাবনাকে আকার দেওয়া ধাদের 
ব্রত, প্রতীক-বপকের মূল্যবোধ তাদের সহজ ধর্মের সঙ্গে জড়িত। ভাব বা 
তত্ব যেখানে ষতো গৃঢ়, গভীর ও স্পর্শকাতর, বূপক-প্রতীকের সহায়তা সেখানে 
ততোই অধিক ছূর্বার। তাই নিবিড় আত্মভাবনাযূলক অথবা আধ্যাত্মিক 
কবিতা এবং তত্বনাট্যের মধ্যে রূপক-প্রতীকের তাৎপর্য এতো ব্যাপক । প্রসঙ্গ" 
ক্রমে স্মরণীয়, বাঙলা! সাহিত্যে সার্থক রূপক বা প্রতীক-ধ্ী নাট্যরচনায় 
রবীন্দ্রনাথ এখনও বোধ হয় বহুল পরিমাণে নিঃসঙ্গ ও একক । 
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যে-কোনে। অমূর্ত ভাব-কল্পনায় মূতির বা প্রতীকের সহায়তা-গ্রহণের 
সম্বপ্ধে বিরোধী মনোভাব পোষণ শিল্পীর সহজাত ধর্মের সঙ্গে সর্বাঙ্গীণ ভাবে 
সামপ্তস্তপূর্ণ কি না তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। রূপ রেখা বা ধ্বনিতে 
অরূপ-ভাবনাকে অবয়বদানই তো শিল্পন্যঠির লক্ষ্য। ধর্মকল্পনায় প্রতীকের 
স্থাননির্ধারণের ক্ষেত্রেও ওই একই কথা প্রযোজ্য । রূপের আধারকে আশ্রয় 
করে ভাব মতি পরিগ্রহ করে বোধশক্তির কাছে ধরা দ্রেয়, অথবা পক্ষান্তরে 
ভাবের পরশ-মাঁণিকের ছোয়ায় জড়রূপ অনির্বচনীয় হয়ে ওঠে,_যা অতি 
তুচ্ছ, সাধারণ ও লৌকিক তা৷ অসাধারণত্বে ম্ডিত হয়ে অন্থপম অলৌকিক 
হয়ে দেখ! দেয়, এ তত্ব রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রসঙ্গে বার বার ব্যক্ত করেছেন। 

আবাল্য পারিবারিক স্যত্রে ব্রা্ষঘমাজের বিশিষ্ট চিস্তা-ধারার সঙ্গে 
নিবিড়ভাবে সম্পক্ত থাকার ফলে বাস্তব জীবনাচরণে মৃতিপৃজাকে স্বীকার না 
করলেও বিশেষ ক্ষেত্রে যুতিপূজার ভাবগত সার্থকতাটিকে রবীন্দ্রনাথ যথার্থভাবে 
অন্থধাবন করেছিলেন, তাই মূতিপূজার অন্থকৃল মুল্যায়ন রবীন্দ্রচি্তায় ঘটেছে । 

যৃতি যে উপলক্ষ্য মাত্র, সেই উপলক্ষ্যকে অবলম্বন করে 
মুতিপূজার সার্থকতা আমরা যে একটি বৃহৎ ভাবের আরাধনায় আত্মনিয়োগ 
সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 
করি, এবং উদ্দিষ্ট অনির্বচনীয় ভাবলোকের লক্ষ্যে উত্তীর্ণ 

হওয়ার মধ্যেই যে এই তপশ্চর্যার সার্থকতা, এ সত্য রবীন্দ্রনাথ সম্যকৃরূপে 
উপলব্ধি করেছিলেন । এ প্রসঙ্গে তার একটি পত্র থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত 
কর] চলতে পারে £ 

“কাল হুর্গাপুজা আরম্ভ হবে, আজ তার স্থন্দর স্চন৷ হয়েছে । ঘরে ঘরে 
সমস্ত দেশের লোকের মনে যখন একট। আনন্দের হিলোল প্রবাহিত হচ্ছে 
তখন তাদের সঙ্গে সামাজিক বিচ্ছেদ থাকা সত্বেও সে আনন্দ মনকে স্পর্শ 
করে। পরশুদিন সকালে (সুরেশ সমাজপতির ) বাড়ি যাবার সময় দেখছিলুম 
রাস্তার ছু ধারে প্রায় বড়ো বড়ে। বাড়ির দালানমাত্রেই ছুর্গার দশ-হাত- 
তোলা প্রতিম। তৈরি হচ্ছে_-এবং আশেপাশে সমস্ত বাড়ির ছেলের দল ভারি 
চঞ্চল হয়ে উঠেছে । দেখে আমার মনে হল দেশের ছেলেবুড়ো সকলেই হঠাৎ 
দ্রিন কতকের মতো! ছেলেমান্ুষ হয়ে উঠে সবাই মিলে একটা বড়ো! গোছের 
পুতুলখেলায় প্রবৃত্ত হয়েছে । ভালো করে ভেবে দেখতে গেলে সমস্ত 
উচ্চ অঙ্গের আনন্দমাত্রই পুতুলখেলা, অর্থাৎ তাতে কোনো 
উদ্দেশ্য নেই, লাভ নেই-__-বাইরে থেকে দেখে মনে হয় বৃথ। সময় 
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নষ্ট। কিন্তু, সমস্ত দেশের লোকের মনে যাতে করে একটা 
ভাবের আন্দোলন, একট। বৃহৎ উচ্ছাস এনে দেস্স, দে জিনিসটি 
কখনোই নিক্ষজ এবং সামান্য নয় । সমাজের মধ্যে কতো! লোক 
আছে যারা কঠিন নীরস বিষয়ী লোক, যাদের কাছে কবিতা সঙ্গীত প্রভৃতি 
সমস্তই তুচ্ছ, তারাও এই উৎসব-উপলক্ষে একট! সর্বব্যাপী ভাবের দ্বারা 
বিচলিত হয়ে সকলের সঙ্গে এক হয়ে যায়। প্রতি বৎসরের এই ভাবের প্লাবনে 
নিশ্চয়ই মান্ষকে অনেকটা! পরিমাঁণে 195850129 করে দেয় ; কিছুকালের 
জন্যে মনের এমন একটি অন্ুকৃল আর্দ্র অবস্থা! এনে দেয় যাতে স্েহ প্রীতি দয়া 
সহজে অঞ্চুরিত হতে পারে-_আগমনী বিজয়ার গান, প্রিয় সম্মিলন, নহবতের 
ক্র, শরতের রৌদ্র এবং আকাশের স্বচ্ছতা, সমন্তটা মিলে মনের ভিতরে একটি 
আনন্দময় সৌন্দর্যকাব্য রচনা করে দেয়। আমার এবারকার “মেয়েলি ছড়া, 
প্রবন্ধটাতে কতকট! বলেছি যে, ছেলেদের যে আনন্দ সেইটেই বিশুদ্ধ 
আনন্দের আদর্শ । তারা একট? তুচ্ছ উপলক্ষ নিয়ে সেইটেকে 
নিজের মনের ভাবে পরিপূর্ণ করে তুলতে পারে-__তার। সামান্য 
একটা কদাকা'র অসম্পুর্ণ পুতুলকে নিজের প্রীণ এবং নিজের স্ুখ- 
ছুঃখে জীবন্ত করে তোলে । সে ক্ষমতাট। যে লোক বড়ো বয়স 
পর্বস্ত রাখতে পারে তাকেই আমরা ভাবুক বলি। তার কাছে 
চতু্দিকবর্তী সমস্ত জিনিস নিতান্ত কেবল জিনিস নয়, কেবল দৃষ্টিগোচর ব] 
শ্রুতিগোচর নয়, কিন্তু ভাবগোচর-__তাঁর সমস্ত সন্ধকীর্ণতা এবং অসম্পূর্ণত। সে 
একটি সঙ্গীতের দ্বারা পূর্ণ করে নেয়। সেই ভাবুকতা৷ দেশের সমস্ত লোকের 
কাছে কখনোই আশা করা যায় না, কিন্ত এই রকম উৎসবের সময় 
ভাবজ্রোত দেশের অধিকাংশ লোকের মন অধিকার করে নেয় । 
তখন, যেটাকে আমর দূর থেকে শুক্ষ হৃদয়ে সামান্য পুতুল মাত্র 
দেখছি সেইটে কল্পনায় মণ্ডিত হয়ে পুতুল আকার ত্যাগ করে ; 
তখন তাঁর মধ্যে এমন একটি বৃহৎ ভাবের এবং প্রাণের সঞ্চার 
হয্ব যে, দেশের রসিক-অরজিক সকল লোকই তার সেই অস্বত 
ধারায় অভিষিস্ত হয়ে ওঠে। তারপর আবার পুতুল যখন পুতুল 
হয়ে আসে তখন েটাকে জলে ফেলে দেয়। পৃথিবীর সকল 
জিনিসই এই পুতুল। আমর যাকে ভালোবাসি, অন্য লোকের 
কাছে দে একটি দৃশ্যমান আকারবিশিষ্ট মানুষমাত্র কিন্তু আমার 
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কাছে সে একটি অপরূপ ভাবের জ্যোতিতে দীপ্যমান, আমার 
কাছে নে অসীম অনন্ত। যার কান নেই তার কাছে গান শব মাত্র, 
আমার কাছে সেই শব্ধ সঙ্গীত। পৃথিবীর সৌন্দর্য ষে দেখতে পায় না পৃথিবী 
তার কাছে মৃখ্পিণ্ডে জলরেখাবলয়িত: | কিন্তু সেই জলরেখাবলয়িত মৃতপিওডই 
আমার কাছে পৃথিবী। অতএব এক রকম করে দেখতে গেলে সব 
জিনিসই পুতুল, কিন্তু হৃদয়ের ভিতর দিয়ে, কল্পনার ভিতর দিয়ে 
দেখতে গেলে তাদের দেবত। বলে চেনা যায়_তাদের সীম! 
পাওয়া যায় না। এই কারণে, সমস্ত বাঙ.ল। দেশের লোক যাকে 
উপলক্ষ করে আনন্দে ভক্তিতে প্লাবিত হয়ে উঠেছে, তাকে আমি 
মাটির পুতুল বলে যদি দেখি তবে তাতে কেবল আমারই ভাবের 
অভাব প্রকাশ পায়”। 
_ছিন্নপত্রাবলী । ৫ই অক্টোবর, ১৮৯৪ | 
রবীন্দ্ররচনাব্লী, শতবাধিক সংস্করণ, একাদশ খণ্ড, পৃ--১৭৭-১৭৯। 
বস্তকে আশ্রয় করে ভাবে, জড়কে উপলক্ষ করে চৈতন্তে উত্তীর্ণ হওয়াটাই 
যে প্রতীকপুজা অথবা যুতি-উপাসনার প্ররুত লক্ষ্য ও সার্থকতা, এ সত্য 
বিবেকানন্দের মতো রবীন্দ্রনাথের প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ স্বচ্ছতায় উদ্ভাসিত 
হয়েছিল । 
এই প্রসঙ্গে কোনো বিশেষ মতবাদের ভিত্তিতে গোষ্ঠী, সম্প্রদায় অথবা 
সংঘসংগঠন এবং গুরুবাদ ও অবতারবাদদ প্রভৃতি 
নি বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি, 
প্রবণতা ও মূল্যবোধকে পাশাপাশি রেখে একটু বিচার 
করে দেখা যেতে পারে। 
ত্বামী বিবেকানন্দ সচেতন সঘত্ব প্রয়াসে বিশেষ মতবাদে বিশ্বাসী ও 
স্থনিদ্দিষ্ট আদর্শ-অন্থুসরণকারী একটি সন্ত্যাসীসম্প্রদায় সংগঠিত করে তুলে- 
ছিলেন। ত্যাগব্রতী একদল নিঃম্বার্থ কর্মীকে আবিষ্কার করে সংঘশক্তিতে 
এক্যবদ্ধ করবার জন্যে তিনি ব্বদেশবাসীদের উদ্দেশ্টে, বিশেষকরে যুবসমাজকে 
লক্ষ করে উদ্রাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি যখন বেলুড়ম$ প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন তখন নিদিষ্ট মতার্শে দীক্ষিত ব্যক্তিদের সেখানে স্থান দিয়েছিলেন 
এব্‌ং সেই সন্যাসীসম্প্রদায়কে বিশেষ নেতৃত্বের অধীনে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত 
করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। প্রাচ্যের শ্রেয়ঃ আধ্যাত্মিক চিন্তার পুনরুজ্জীবন ও 


১১৬ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


প্রাচ্য-পাশ্চাত্য নিবিশেষে তার প্রচার ও প্রসারের জন্যে সমষ্টিগত প্রচেষ্টা এই 
সংঘমংগঠনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্ট ছিল। 

রবীন্দ্রনাথ পারিবারিক হ্ত্রে বিশেষ সম্প্রদায়ের দ্বারা চিহ্িত হলেও শেষ 
পর্যস্ত কোনে। সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারেন নি। নির্দিষ্ট মত ও 
পথকে ভিত্তি করে তিনি কোনে দল বা সংঘ গড়ে তুলতে পারেন নি। স্বভাব 
ও আদর্শ--উভয় দিক থেকেই তার মনোভাব সম্প্রদ্ায়গঠনের পরিপন্থী ছিল। 
তার প্রচণ্ড গতিশীল যে চিন্তা অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে প্রসারিত হয়ে প্রাগ্রসর 
হয়েছে তা কোনো লময়েই দল-গঠনের ষথার্থ অন্ুকূল হয়ে উঠতে পারে নি। 
বেলুড় মঠের পাশে শাঁস্তিনিকেতনকে রেখে বিচার করলে এ বিষয়ে বিবেকানন্দ 
ও রবীন্দ্রনাথের প্রবণতা ও প্রচেষ্টার মৌলিক পার্থক্যটুকু সহজে ধরা পড়বে । 
শান্তিনিকেতন কোনো বিশেষ মতের বাহন হয়ে উঠুক তা রবীন্দ্রনাথ কোনো 
সময়েই চান নি; কারণ “ত্র বিশ্বমূ ভবত্যেকনীড়ম্৮_যেখানে সমগ্র বিশ্ব 
এক হবে তার সকল বৈচিত্র্যের ও স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে সামগ্রস্যের সাধনায়” বলে 
কবি স্বপ্ন দেখেছেন সেখানে এই একমুখী মনোভাব সঙ্গত বা সম্ভাব্য নয়। 
তাই শান্তিনিকেতন আশ্রম আখ্যা পেলেও কোনো বিশেয় সম্প্রদায়সম্প-ক্ত 
মতের বাহন হয়ে ওঠেনি । বিচিত্র মতের লোক সেখানে এসেছে এবং বাস 
করেছে ও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্ট ও মতবাদের সমবায়েই তার বৈশিষ্ট্য মূর্ত হয়ে 
উঠেছে। বিচিত্র যূল্যবোধের বিনিময়ে ও আদানপ্রদানে তা বিশ্বমৈত্রীর 
ভূমিকা রচনা করতে চেয়েছে। 
. বিবেকানন্দ শ্রীশ্রীরামকুষ্ণদেবকে গুরুপদে বরণ করেছিলেন এবং তাঁর কাছে 
নিদিষ্ট দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন। গুরুকে তিনি “অবতারবরিষ্ঠায় রাম- 
কৃষ্ণায় তে নমঃ” বলে বারবার প্রণতি নিবেদন করেছেন এবং নানা উক্তিতে 
ও লেখায় নিজেকে শশ্রীরামকষ্ের দাস” বলে অভিহিত করেছেন। ব্যক্তিগত 
জীবনে তিনি গুরুর শিষ্য এবং শিষ্যদের গুরু ছিলেন। 

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিষ্য ও গুরুর শ্রেয়: সম্বন্ধ নিয়ে গভীরভাবে 
চিন্তা করেছেন ও এসম্বন্বে অনেক কিছু লিখেছেন। প্রাচীন ভারতের গুরু- 
শিশ্তের পারস্পরিক সম্পর্ককে তিনি অপরিসীম শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেছেন ও 
সেকালের শিক্ষা-জীবনকে আদর্শীয়িত করেছেন নানা ভাবে । গ্ররুশিষ্ঠের 
ব্যক্তিগত ঘনিষ্তার প্রয়োজনের দিকৃটি তিনি তীব্রভাবে অন্থুভব করেছিলেন 
ও স্বপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর মধ্যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর আস্তরিক সম্পর্কটি 
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প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। শিষ্তের আত্মার উদ্বোধনে গুরুর গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকাটি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষামূলক প্রবন্ধে পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হয়েছে। তার 
নাটক প্রভৃতির মধ্যেও অনুরূপ ভাব চিত্রিত রয়েছে ।__-এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে 
গুরু নাটকটির কথ! ম্মরণে আসে। কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনাচরণের নামে 
দীক্ষাগ্ুরুরা যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তা রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি লাভ করে 
নি। “গুরুবাদ'কে তিনি সমর্থন করতে পারেন নি; তাই বোধ হয় ব্যক্তিগত 
জীবনে তিনি কোনে গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন নি। সাধনা ও লোকোত্তর 
চরিত্রমাহাত্য্যে দুর্লভ বিরল মহত্ব-অর্জনের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রবল আস্থা ও 
প্রচুর অর্ধ থাকলেও মানুষের অপ্রাকৃত অতিলৌকিক দেবত্বে তিনি বিশ্বাসী 
ছিলেন না। “দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা” এ তত্বে প্রত্যয় থাকলেও 
'অবতারবা?” রবীন্দ্র-চিন্তায় বা রচনায় স্বীকৃতি বাঁ সমর্থন পেয়েছে এমন 
নিদর্শনও তাই বিরল। 


পঞ্চম পন্বিচ্ছেদ 
বিশ্বজনীন ধর্মাদর্শ 
বিশ্বজনীন ধর্মকল্পনার দ্বি-ধার]। 


বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই ধর্মকে পকল বিরোধ ও সংঘর্ষ থেকে 
মুক্ত করে বিশ্বজনীনতার পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে চেষ্টা করেছিলেন। অধিকাংশ 
বিরল বিরাট ব্যক্তিত্বের চিন্তা ও কল্পনায় খণ্ড দেশ ও কালকে উত্তীর্ণ হওয়ার 
থে প্রবণতা লক্ষ করা যায় তা বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রবলভাবে 
আত্মপ্রকাশ করেছিল। সর্বমানবের এঁক্য এবং মিলনের হুর্লভ হুত্রটিকে 
তাঁর! ধর্মান্ুভবের মধ্যে আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন । 

বিশ্বজনীনতায় উত্তীর্ণ একটি সর্বজনহৃদয়সংবাদী ধর্ম-কল্পনার পথে বিশেষ 
পর্জাালারা খণ্ড-ধর্মান্ুসক্ত আচার অনুষ্ঠান ও সংস্কার প্রবলতম বাধা । 
চিন্তায় বিশ্বজনীনতা এই মননহীন ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের প্রতি বিবেকানন্দ ও 

রবীন্দ্রনাথ উভয়ের তীব্র বিরুদ্ধ মনোভাবের পরিচয় 

আমর পূর্বেই পেয়েছি । কোনে সম্প্রদায়নিদিষ্ট উপাসনপদ্ধতি, প্রতীক বা 
ঈশ্বরের কোনো বিশেষ নামের উপর বিবেকানন্দ কোনোদিন গুরুত্ব আরোপ 
করেন নি। অদ্বৈতবাদী বৈদাস্তিক সন্যাসীর পক্ষে অবশ্য এটাই স্বাভাবিক ; 
কারণ সর্বগ্রাসী অখণ্ড এক্য ও পূর্ণতার তত্বের মধ্যে পদ্ধতি ও নাম খুঁজতে 
যাওয়া অর্থহীন। বিবেকানন্দ ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 
বললেন £ 

*/৯]] 11981170৩/5 111011060 081)01175 109295 01 16110101) 179৬6 [0 
৪০, 4৯11 56০6 10685 200 (10991 01 11001091019] 1098.5 01 17691161017 
10715 706 51910 0,৮০০ 

5ঢ511510905 10695 ড/11] 118৬6 €0 069০0109 01919158915 850 100 
1191106১ 800 [161] 210176 ড/2 51781] 119৮6 00০ [81195 0199 01 
15115101005 0০9: 0199 0০৮৯ ০£ 191181017, 1085 01015 1050 09800 (০ 
11121116951 11) [116 ড/0110.,***59০ 10108 85 16118107 ৮12,511) (19 
1591705 ০৫ & 01)099910 6৬/৯ 01:01 & 0০9৫ 01 01195055 16 চ/2.5 11) 


বিশ্বজনীন ধর্মাদর্শ ১১৯ 


€610101655 01)01011655 0909০091555 005108.5, 061917)01119,19 101175 200 
1100215, 1301 ৬1910 ৬/৪ ০0176 6০ 011০ 19819 91011110819 01111521591] 
6০110610 11061], 200 11761) 2101795 1:9110101) ৮111 709০0105 16981] 
81170 11116 3 10 ৮/1]1] 00706 1160 ০] ৬91 10801116১ 11০ |] 00] 
6৬৪1% 17059179611, 09105008165 9615 70019 ০1001 50০01515, 9100 ০০ 
10091116919 17016 ৪ 0০৮/91 ০1 £০9০9৫১ 0178 10 1195 ৮61 0০০1 
09101:5.8 |] 

__- 6০655109 01 161101010, 00100016516 01105, 


দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-_-৬৭-৬৮। 


সকল রকম সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে বিবেকানন্দের যে বিদ্রোহের পরিচয় 
আমর! প্রতি পদে পেয়ে থাকি তার মধ্যে নিত্যসত্যের অস্তরায়ের বিরুদ্ধে 
একটি তীব্র পুপ্তীভূত অসন্তোষ প্রবল বেগে বারবার আত্মপ্রকাশ করে। 
সেখানে সকল সঙ্কীর্ণতার উরে বিশ্বমানবমনের যে সারসত্য, মানুষের 
সভ্যতার সাধনার যে ফলশ্রুতি, তার প্রতিই তার স্থনিদিষ্ট অঙ্গুলিনির্দেশ। 
“মান্থষের ধর্ম” সেখানে সবচেয়ে বৃহৎ পরিচয়ে উদ্ভাসিত। সর্বজনীন ধর্মাদর্শের 
পরিকল্পনায় সকল শীর্ণতা ও রুগ্রতাকে বিসর্জন দেবার আহ্বান জানিয়ে তাই 
বিবেকানন্দ লিখেছিলেন £ 

41,981] 21৮9 0] 0275 50111081070 168109705$, 8170 01710 
11] 2.061010, 4৯ 01115691581 [91101010 08101010956 1) [1770051) 
70815-2001010-” 

_ পত্র নং ৫৫১ 001010196 ড/০114, ৬ষ্ঠ থণ্ড, পৃ--২৫১। 
তাঁর বহু উদ্ধৃত উক্তিটি আর একবার ম্মরণ করা যেতে পারে £ 
“17919010116 [00050 06 38.0119090 16 10608595815 601 [1096 0106 


891 (110910 [01015 91981165-, 
--৫৫নং পত্র, ০0100101666 ৬% 01105, 


ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ-_২৫০। 
কিন্ত নিত্যসত্যের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে খণ্ডধর্মকে নান৷ প্রসঙ্গে আঘাত 
করলেও বিশ্বজনীন ধর্মের রূপ কল্পনা করতে গিয়ে বিবেকানন্দ অনেক 
স্থলেই আবার সর্বমতসহিষ্ণতার উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এ সকল 
ক্ষেত্রে ধর্মকে বিশ্বজনীনতার পটভূমিকায় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি যূলতঃ 


১২০ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


গুরু শ্রীত্রীরামরুষ্তদেবের 'যতো মত, ততো! পথ” তত্বেরই অনুসরণ করেছেন 
বলা যেতে পারে । ধর্মসমন্বয়ের এই তত্ব নিবিড়ভাবে অন্থশীলন ও গভীরভাবে 
বিচার করলে দেখা যাবে যে, নীতি শাস্ত্র আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতির বাহা 
সামগ্তস্ত-সংঘটনের প্রয়াস সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে; 
25775 তাই এই ধর্মকল্পনার যূল ভিত্তি সহনশীলতা | সাধক 
যে-ভাবেই সাধনা করুক, তাতেই তার মুক্তি আসবে, 
এই হচ্ছে স্বীকৃতির সাহায্যে, সহিষ্ণুতার সহায়তায় সকলের সমাবেশ ঘটাবার 
চেষ্টা। বিচিত্রের মধ্যে এক্য, বিরোধের মধ্যে সংহতিসাধনের প্রয়াস সেখানে 
মুখ্য হয়ে উঠেছে । বিবেকানন্দ বলেছেন £ 
“৬1786 00510 ৫0 ] 10098) 0/ [105 10681 ০0? 01715515901 
16118101 ? 1 00 1006 17921) 8% 01076 01010158] [1111050101)9, 
01 87% 0106 01116152] 1091110105১ 01 809 0106 00012152] 
11012191610 2115 09 9113 101] 1000 (1190 01115 /01]10 10031 
909 01 ৮০911011076 ড/1)69] ড/101117 ৬/1)591) (11159 11701102910 100859 ০01 
102011110981%5 10051 001110195%, 1070950 ৮৮017091001, ৬/1120 081) ৮/০ 
00 (1061)? ৬/০ 027 10721051201 5107090101)195 ৮/০ 02. 16951) (16 
ি10101017, ৮৮৪ 0217) 09259 1119 ৮/115915১ 85 10 %/919, 770৮? 73% 
19009811151175 1116 10807718] 179085510% 01 ৮2119811017, 050 29 ৮/০ 
19৮6 19009511520 01716 09 ০00] ৮19 178,0016, 3০9 ৮/০ 10715 2150 
1800511196 ৮৪118010170. 
--1176 ৬৪5 1০ (19 19811580100 01 00101091521 1911101).+ 
0:077791965 ৬/ 07105 দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-_-৩৮০-৮১। 
নিত্য-সত্যের সম্বন্ধে সচেতন হলেও, বিশ্বজনীন ধর্ষের পরিকল্পনা করতে 
গিয়ে এইভাবে অনেক স্থলে মুখ্যতঃ সর্বমত-সহিষুণতাঁর 
সহিততা উপরেই বিবেকানন্দ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি 
স্পষ্টই ভবিষ্যতের দ্বিকে তাকিয়ে বলেছেন £ 
[119 40110 15 ৮2111176001 11180 278100 1068. 01 01710159] 


01518211010. 
-__-]179 12)0155$010 01 ৬ 9৫8719.+, (50170101619 ৬ 01105 


তৃতীয় খণ্ড, পৃ--১৮৭। 


বিশ্বজনীন ধর্যাদর্শ ১২১ 


তার বিশ্বখ্যাত চিকাগো ভাষণেও এইটিই ছিল মূল স্থর।_-এই 
০019120100-এর মধ্যে পরস্পর-বিরুদ্ধ বস্তকে 


সহিঝুতা সম্পণ্চেস্থল- নিধিরোধে সমাবি্ট করবার চেষ্টা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
বিশেষে রবীন্দ্রনাথের 


অসহিষ্ঠতা বিষয়। 

রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের এই সহিষ্ণুতাকে যে সর্বথা 
সমর্থন করতে পারেন নি তা তার নিজের উক্তির মধ্যেই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত 
হয়েছে । কথা প্রসঙ্গে তিনি রোম। রোলীাকে এ বিষয়ে যা বলেছিলেন তা 
এখানে উদ্ধত কর! ষেতে পারে £ 


4০90 চি 25 ] 08111718106 000 ড15610211211095 1062. 9985 0081 
ড/০ 10151 20০09010116 68065 01 1166,......*.. ড/০ 177050 1155 11151161 
1] ০00] 50111609] 69611917089 11) (116 0010911) 11910 109101)1 
8০9০৫ 101 6৮1] 9155, [৮25 0০০81056 ৬1৬০109102108. (160 €9 
60 09%0170 5090৫ 270 9৮1] (1091 176 00010 10161969 1719.) 
1:91151005 1790165 ৪00 0051019 11101) 18৬6 17001011016 501110081 
৪0706 079]. এগ 20010002 (0৬/2105 10001) 15 01001101, 01001) 
0811101 010 10 ৮৪ [01918110 ৬/11916 16 08065 00991016 911 ; 
1019 11109 37017115116 ৮/1101) 109,199 (176 6%19691708 01 2%11 ০1109 
17110095118, 45 ৪, 1026610101১ (০-৫89 11101971 1011010779 116 
5110015 £0]া) [176 1901 ০1 ৮7101950106 51111 01 11101912706 
17101) 15 011818.016115010 01 019201%0 161151011* 

--চ২0119810 2100 '190019, 7-100-101. 


রবীন্দ্রনাথের মুক্তিসম্ধানী চিত্ত সাম্প্রদায়িক সীমায় দীর্ঘকাল বন্দী থাকতে 

পারে নি। তীর ব্রাঙ্গধর্ষমের গণ্ডি কেটে বেরিয়ে আসার 

৪১ অথবা ব্রাহ্ষধর্মকে বিশ্বজনীনতার পটভূমিকায় ব্যাখ্যা 

করবার প্রয়াসের প্রথম সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে “গোরা, 

উপন্যাসে (১৯১০ )। এই গ্রন্থের যূল কথাটি প্রকাশ পেয়েছে উপন্যাসের শেষ 
অধ্যায়ে গোরার কয়েকটি উক্ভিতে £ 

“আজ আমি ভারতবরায়। আমার মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, শ্রীষ্টান কোনো 

সমাজের কোনো বিরোধ নেই।-**৮১০, আজ এই ভারতবর্ষের সকলের 

জাতই আমার জাত ।*****.**** আমাকে আজ সেই দেবতার মন্ত্র দিন, ধিনি 


১২২ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


হিন্দু মুদলমান খ্রীষ্টান ব্রাক্ম সকলেরই,*......ধিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা 
নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা ।” 
_-গোরা । অধ্যায় ৭৬। 
এখানে মান্থষের সবচেয়ে সত্য পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে, সকলের চেয়ে 
মৌলিক ধর্মের ভিত্তির উপরে মানুষকে স্থাপন করা হয়েছে, কবির ধর্মবোধ 
বিশেষ সম্প্রদায়ের সন্কীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে সর্বসম্প্রদায়ের উদার ও বিশ্বজনীন 
নিবিরোধ মিলনভূমির উপর দণ্ডায়মান হতে প্রয়াস পেয়েছে । কর্মকাগ্ড- 
সম্পৃক্ত সাম্প্রদায়িক খণ্ধধর্মের সম্বন্ধে অসহিষুতা, 4০759১হীনতা! ও সার্ধ- 
ভৌমিকতাই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের পরিণত ধর্মবোধের সবচেয়ে বড়ো! বৈশিষ্ট্য | 
তার ধর্ম-গীতগুলি এই সার্বভৌমিক ধর্মকল্পনার সর্বাপেক্ষা বড়ো বাহন। 
তাঁর গীতাঞ্তলি”র গানগুলি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মনীষী 
রষীন্রাক্নায় ত্রীড- স্টপফোর্ড ব্রকু কবিকে বলেছিলেন £ 
হীনতা। ও সাব- টি 
ভৌমিকতা “তোমার এই কবিতাগুলিতে (গীতাঞ্চলি'র ) কোনে! 
ধর্মের কোনো 079০৫-এর কোনো গন্ধ নাই; ইহাতে 
এগুলি আমাদের দেশের লোকের বিশেষ উপকারে লাগিবে বলিয়া আমি 
মনে করি ।” 
__স্টিপফোর্ড ব্রক”?। পথের সঞ্চয় । 
স্টপফোর্ড ক্রক নিজে খ্রীষ্টানধর্মের নির্দি্ই বাহা কাঠামোর বন্ধনকে 
সমর্থন করতেন' না । তিনি বুঝেছিলেন, ধর্মের বাইরের আয়তনটার প্রতি 
অতিমনোষোগের জন্যেই পাশ্চাত্যে অনেকের মন ধর্মবিমুখ হয়ে যাচ্ছে। 
অগ্রসর হওয়ার আহ্বান প্রবন্ধে (১৩২০-__-৭ই পৌষের উৎসব উপলক্ষে 
প্রদ্নত্ত ভাষণ ; শান্তিনিকেতন” দ্বিতীয় খণ্ড) কবি এ অসাম্প্রদায়িক বা 
সর্বসাম্প্রদায়িক ধর্ষের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন। এধর্মের কথা বলতে 
গিয়েও রবন্দ্রনাথের সেদিন স্টপফোর্ড ক্রকের কথা সবচেয়ে বেশিকরে মনে 
পড়েছিল £ 
“্টপফোর্ড ক্রক বলেছিলেন যে, ধর্মকে এমন স্থানে দাড়করানেো দরকার 
যেখান থেকে সকল দেশের কল লোকই তাকে আপনার বলে গ্রহণ করতে 


“আমাদের উপনিষদের বাণীতে কোনো বিশেষ দেশকালের ছাপ নেই,_ 
তার মধ্যে এমন কিছু নেই যাতে কোনো দেশের কোনো লোকের কোথাও 
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বাধতে পারে। তাই সেই উপনিষদের প্রেরণায় আমার্দের যাকিছু কাব্য 
বা ধর্মচিন্তা হয়েছে সেগুলো পশ্চিমদেশের লোকের ভালো লাগবার 
প্রধান কারণই হচ্ছে তার মধ্যে বিশেষ দেশের কোনো সঙ্কীর্ণ বিশেষত্বের 
ছাপ নেই। 

“পূর্বে যাতায়াতের তেমন স্থুযোগ ছিল না বলে মানুষ নিজ নিজ জাতিগত 
ইতিহাসকে একান্ত করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছিল। সে জন্য খ্রীষ্টান 
অত্যন্ত খ্রীষ্টান হয়েছে, হিন্দু অত্যন্ত হিন্দু হয়েছে । কিন্তু মানুষ মানুষের 
কাছে যতোই আসছে ততোই সার্বভৌমিক ধর্মবোধের প্রয়োজন মানুষ বেশি 
করে অনুভব করছে ।” 

__অগ্রসর হওয়ার আহ্বান । শান্তিনিকেতন ২য় খণ্ড । 

“সঞ্চয়? পুস্তকে অন্গুরূপ কথা ব্যক্ত হয়েছে । “ভারতবর্ষ” পুস্তকের প্রবন্ধের 
মধ্যেও যুগধর্ম ও নিত্যধর্ম, খণ্ডধর্ম এবং বিশ্বধর্মের তাৎপর্য অন্ধাবনের চেষ্টা 
আছে। 

ধর্ম-সাম্প্রদণায়িকতায় পীড়িত রবীন্দ্রনাথ ধর্মকে দেশাচার ও লোকাচারের 
বন্ধন মুক্ত করে সার্বভৌমিক ভিত্তিতে স্থাপন করতে সচেতনভাবে প্রয়াসী 
হয়েছিলেন। ত্রাহ্গধর্মের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাশীল হয়েও যেখানে তা সঙ্কীর্ণতা 
প্রকাশ করেছে সেখানে তিনি তাকে সমর্থন করেন নি, প্রতিকূল সমালোচনার 
কষাঘাত হেনেছেন। ধর্মকে তিনি স্বদেশের, সর্বলোকের সম্পদ্‌ করতে 
চেয়েছিলেন । তাই সে চিস্তায় বিশেষ ধর্মের ক্রীভ. বা বীজমন্ত্রের স্থান নেই। 
গড আলা, বিষু, শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি ঈশ্বরের সাম্প্রদায়িক নাম সেখানে 
পরিত্যক্ত । এ সাধনায় গির্জা, মসজিদ, মন্দির প্রভৃতি বিশেষ ধরণের কোনো 
উপাসনাগৃহেরও প্রয়োজন নেই। লক্ষ করলে দেখা যাবে, 

“আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার 
চরণ ধুলার তলে, 


“বিপদে মোরে রক্ষা করে৷ 
এ নহে মোর প্রার্থন। 
বিপর্দে আমি ন। যেন করি ভয়” 


“অন্তর মম বিকশিত কর 
অস্তরতর হে” 


১২৪ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


“জীবন ঘখন আরকায়ে যায় 
করুণা ধারায় এস” 


“এই করেছ ভালো, নিঠুর 
এই করেহ ভালো, 
এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জালো” 


“তোরা শুনিস নে কি শুনিস নে তার 
পায়ের ধ্বনি 
সে যে আগে, আসে, আসে”, 


ইতাদি প্রার্থনা-গীতগুলি কোনো! সম্প্রদায়বিশেষের সম্পত্তি নয়। নির্দিষ্ট 
সম্প্রদায়চিহ্িত দেবতার নাম, উপাসনাগৃহ বা বীজমস্ত্রের স্পর্শ থেকে এরা 
মুক্ত। মানুষমাত্রেই এগুলি গান বা আবৃত্তি করে পরমেশ্বরকে তাদের শ্রদ্ধা 
জানাতে পারে । আধুনিক জ্ঞান ও শিক্ষার সঙ্গে এদের কোনো বিরোধ 
নেই । প্রেম বা ভক্তির কোনো অভাবও এদের মধ্যে লক্ষিত হয় না । কল্যাণ- 
কর্মে উদ্বদ্ধ করবার প্রেরণা হিসেবেও এগুলির মূল্য অন্বীকার করবার উপায় 
নেই। অহেতুক আচার অনুষ্ঠান বা! মন্ত্রত্ত্ের ধারা এই প্রার্থনাসঙ্গীতগুলি 
ভারাক্তাস্ত নয়। ধর্মের এই বিস্তৃত উদ্দার ক্ষেত্রে সকল দেশের সকল 
সম্প্রদায়ের লোক বিনা দ্বিধায় সম্মিলিত হতে পারে । তাই এ ধর্মাদর্শ 
নিবিরোধ বিশ্বজনীনতায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছে। 


রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্যে উচ্চতম উৎকর্ষ পাওয়৷ যায় 
০02 ও কোথায়, এ প্রশ্নের উত্তরে মনীষী বিনয়কুমার সরকার যা 
সম্পর্কে বিনয়কুমার . বলেছিলেন (১৯৪২ সাল ) তা৷ এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য £ 
“সে হচ্ছে ভগবান্‌ সম্বন্ধে রবীন্দ্রকল্পনা। মানুষের 
সঙ্গে ভগবানের যোগাষাগ রবীন্দ্রসাহিত্যে যারপরনাই ব্যক্তিনিষ্ঠভাবে কল্পিত 
হয়েছে । পৃথিবীর যে-কোনো জাতের লোক, যে-কোনো ধর্মের লোক, 
যে-কোনে দলের লোক, এইরূপ ভগবান্‌ পেয়ে নিজেকে শক্তিমান সম্ঝিতে 
সমর্থ। রাঁবীন্দ্রিক ভগবৎসাহিত্যের মুদ্দাট! দেখবি? প্রতিদিন আমি, হে 
জীবনম্বামি, দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে-_এই গানটা শুনেছিস বোধ হয়। 
রাবীন্দ্রিক ভগবান্‌ আগাগোড়া এই স্বরে গড়া। 
“সকল প্রকার ভারতীয় ভগবানের কল্পনা রবীন্দ্রচিত্তে ঠাই পেয়েছে। 
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তবুও বলছি, উপনিষদের মন্তরগুলায় যে ভগবান্‌ পাওয়া যায় সেই ভগবানের 
সমান সনাতন ও বিশ্বজনীন রৈবিকৃ ভগবান্‌। কিন্তু সেই ভগবানের চেয়ে এই 
৫রবিকৃ ভগবান্‌ সরস, আত্মীয় ও মাহুষময় বেশি | অপরদিকে বৈষ্ণব ভক্তি- 
সাহিত্যের ভগবান্‌ রাবীন্দ্রিক ভগবানের মতনই বন্তপূর্ণ ও ব্যক্তিত্বময়। কিন্ত 
বৈষ্ণব ভগবাঁন্‌ রবীন্দ্রস।হিত্যের ভগবানের সমান সর্বজনীন ও সনাতন নন। 
“ছুনিয়ার নান! দেশের সংস্কারগুলা, রীতিনীতিগুল! আর লোকাচারগুলা 
ভূলে যা। দেখবি, রবীন্দ্রন্্ট ভগবানের মতন মানুষমাত্রের কর্মোপযোগী, 
মাহ্ষমাত্রের স্বাধীনতা-সেবক ভগবান আর পাওয়। যায় কি না সন্দেহ” 
_-€বিনয় সরকারের বৈঠকে" € ১ম ভাগ ), ১ম সং, পৃ--৫৮। 
তিনি আরও বলেছিলেন £ 
“আমি রবীন্দ্রসাহিত্যের ধর্মগীতগুলার কথা বলছি। এই গানগুলা 
হিন্দুগাঁনও নয় মুসলমান গানও নয়। এ হচ্ছে বাঙালি স্ত্রীপুরুষমাত্রের জন্য 
ঈশ্বরবিষয়ক স্তোত্র। এ সবকে আমি হিন্দুূমুসলমানের যৌথ ভগবদশীতা 
সম্ঝে থাকি। তাছাড়। আছে রবীন্দ্রসাহিত্যের ধর্মোপদেশ সমূহ । এই 
বাক্যগুল! হিন্দুর উপাঁসন! নয়, মুসলমানের উপাসনাও নয়। এসবের ভিতর 
আমি পাই বাঙালি হিন্দু মুসলমানের এক্যবদ্ধ আত্মবিশ্লেষণ ও পরমেশ্বর- 
ভক্তি। রাবীন্দ্রিক ভগবানকে ১৯৮* সালের বহুসংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান 
তাদের সার্বজনিক ভগবানরূপে পূজা করবে ।” 
বিনয় সরকারের বৈঠকে? (১ম ভাগ) পৃ-৪8৫। 
বিশেষ সম্প্রদায়সম্পুক্ত খণ্ড ধর্মচিন্তা সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতা রবীন্দ্রনাথের 
পরিণত ধর্মবোধের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য । পারস্পরিক স্বীকৃতি বা মত- 
সহিষ্ণুতার অন্থকৃলে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের কোনো উক্তি খুজে পাওয়া 
হয়তে। অসম্ভব নয়। কিন্তু চিন্তার পরিণতির সঙ্গে কবির 
নিত্যসত্যের অন্তরায় 
বন্ধে রবীন্দ্-অসহিঞণতা স্থমহৎ বিশ্ববোধ তাকে নিত্যসত্যের অন্তরায়মাত্রের প্রতি 
প্রতিকূল মনোভাবাপন্ন করে তুলেছিল | এক্ষেত্রে দেশ, 
কাল বা পাত্র-সাপেক্ষ সঙ্কীর্ণতার বাইরে বিশ্বমানবের প্রশস্ত রাজপথ-নির্যাণেই 
তাঁর আগ্রহ সমধিক | বিশ্বমানবের অন্তনিহিত অখণ্ড সত্যের বোঁধই এখানে 
ধর্মের একমাত্র উৎস বলে স্বীকৃত হয়েছে । এই ধর্মের ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 
বলেছেন 
“মানুষ যেদিকে সেই ক্ষুব্ধ অংশগত আপনার উপস্থিতকে প্রত্যক্ষকে 


চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


অতিক্রম করে সত্য, সেইদিকে সে মৃত্যুহীন, সেইদিকে তার তপস্যা শ্রেষ্ঠকে 
আবিষার করে। সেইদিক আছে তার অন্তরে যেখান থেকে চিরকালের 
সকলের চিন্তাকে সে চিস্তিত করে, সকলের ইচ্ছাকে সে ঘফল করে, রূপদা'ন 
করে সকলের আনন্দকে । যে পরিমাণে তার গতি এর বিপরীত দিকে, 
বাহিকতার দিকে, দেশকালগত সঙ্কীর্ণ পার্থক্যের দিকে, মানবসত্য থেকে 
সেই পরিমাণে সে ভ্রষ্ট, সভ্যতার অভিমান সত্যেও সেই পরিমাণে সে বর্বর | 
_মানুষের ধর্ম” | 

অনুরূপ সর্বজনীন ধর্মাদর্শের কল্পনায় সকল সংস্কার ও গোঠীচেতনাকে 
বিসর্জন দেওয়ার সপক্ষে বিবেকানন্দ নান! উক্ভিতে বিভিন্ন প্রসঙ্গে যে চিন্তা 
ব্যক্ত করেছেন তা আমর! পূর্বেই লক্ষ করেছি। অন্যদ্দিকে, এই চিন্তাধারার 
পাশেই আবার, “তো মত ততে। পথ" তত্বের অনুসরণে সর্বধর্মনমবায়ের 
অন্ুযঙ্গে বিভিন্ন বিরোধী বস্তকে পারস্পরিক সহনশীলতার সাহায্যে সমন্বিত 
করবার প্রয়োজনের বিষয়ে তিনি যে মতবাদ পোষণ করেছেন, সেটিকেও 
আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এই ছুই ধারাকে পরস্পরবিরোধী বলে মনে হওয়। 
স্বাভাবিক । বিবেকানন্দের ভাবনার এই আপাতবিরোধিতার তাৎপর্য 
রবীন্দ্রনাথের কিছু পূর্বে উদ্ধত উক্তিটিতে ব্যক্ত হয়েছে ।--তিনি বিবেকানন্দের 
সহিষণতার কারণ বিবৃত করতে গিয়ে বলেছেন, “৬ 155181791)029 1068 
ড/29 11)80 ৮/ [01150 80061000116 8০05 01116. -_মানগষের ইতিহাসে 
বিভিন্ন সম্প্রদ্দায়-আশ্রিত ধর্মচিন্তার বাস্তব অবস্থিতির কথা অস্বীকার করবার 
উপায় নেই; এবং এই বাস্তব ঘটনাকে স্বীকার করে নিয়েই তাদের সম্মিলনের 
কথা চিন্তা করতে হবে। আকম্মিকভাবে তাদের দীর্ঘ-আচরিত সংস্কার ও 
অভ্যাসের বন্ধন ভেঙ্গে ফেলে সকলকে কোনে। সর্বজন-সংবেদ্য বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত 
করবার চেষ্টা বাস্তবান্থসারী হতে পারে না। তাঁর কারণ বিবেকানন্দের কিছু 
পূর্বে উদ্ধত উক্তিটিতে ব্যক্ত হয়েছে £ 
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বিশ্বজনীন ধর্মাদর্শ ১২৭ 


10101515981 16118101)” এর কথা চিন্তা করতে গিয়ে বিবেকানন্দ মানুষের 
ইতিহাসের এঁক্যের পাশে পাশে তার বৈচিত্র্যের প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তব 
সংস্থিতির কথাটিও বারবার ম্মরণ করেছেন। এই বৈচিত্রের কথা মনে 
রেখেই “নিবিশেষ মানবসত্যের” দিকে মানুষের ইতিহাসকে অগ্রসর করে 
নিয়ে যেতে হবে। 

সর্বজনীন ধর্মকল্পনার দুই ধারার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আচার্য প্রবোধনন্্র 
সেন মহাশয় তার “রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা” প্রবন্ধে যা 
বলেছেন তা এই প্রসঙ্গে উদ্ধত করে উভয় চিন্তানায়কের 
ধর্মচিন্তার আলোচনায় সমাপ্তি টানছি £ 

“ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিভিন্ন ধর্মের বিরোধ নিরসনের ব্রত ধারা গ্রহণ 
করেছেন তাদের মধ্যে অশোক, আকবর, রামানন্দ থেকে রামমোহন পর্যন্ত. 
ধর্মসাধকগণ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্ব! গান্ধীর নাম বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । এদের সকলের প্রয়াস এক ধরণের নয়। গভীরভাবে 
বিচার করলে দেখা যাবে, এদের প্রয়াস গ্রধানতঃ ছুই পর্যায়তৃক্ত। এক 
পর্যায়ে আছে ধর্মনীতি, শাস্ত্র ও অনুষ্ঠানের বাহা সংঘটনের প্রয়াস, ইংরেজিতে 
যাকে বলে 9০190110157, এ প্রয়াস মূলতঃ তাই। এ প্রসঙ্গে আকবর 
( দীন-এলাহি ), রামকুষ্খ ও মহাত্মা গান্ধীর নামই বিশেষ করে মনে পডে। 
এ মতের প্রধান কথা ষে যথা মাং প্রপদ্ন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌, 
( গীতা ৪1১১ ), যতো] মত ততো পথ" (রামকুষ্জ)-_যে যেভাবেই সাধন। করুক 
তাতেই তার মুক্তি। এ হচ্ছে স্বীকৃতির ছারা সহিষুতার দ্বারা সকলের 
একত্র সমাবেশ ঘটাবার চেষ্টা; এমতের প্রার্থনার দৃষ্টান্ত হচ্ছে__ 

রঘুপতি রাঘব রাজারাম 
ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম, 
সবকো সম্মতি দে ভগবান্‌। 

ভুগবদ্দত্ত 'সন্মতি? অর্থাৎ সর্বমতসহিষ্ণতার উপরেই এর ভরসা । এ মিলন 
বাহ মিলন; পরস্পরবিরুদ্ধ বস্তকেও নিবিরোধে একত্র সমাবিষ্ট করাই এর 
আদর্শ। ন্ধনা ধর্ষের নানা শান্তর (গীতা-কোরান-বাইবেল ) ও আচার, 
ভগবানের বিভিন্ন নাম (গড -আল্ল) প্রভৃতি সবকিছুকে মেনে নেওয়ার 
উপরেই এর আশ্রয়। এর মূলে কোনে নিত্যসত্যের দৃঢভূমি নেই | স্থতরাং 


এ মিলনের স্থায়িত্ও স্থনিশ্চিত নয়। 


সবজনীন ধর্নকল্পনাব 
দিধার! 


১২৮ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


দ্বিতীয় পথের লক্ষ্য বাহ্‌ সমাবেশ বা! অবিরোধমাত্র নয়, অন্তরের মিলন। 
এই পথের যাত্রীদের মধ্যে অগ্রণী হলেন অশোক । অতঃপর দীর্ঘ ব্যবধানের 
পর মধ্যযুগে কবীর নানক দাছু প্রভৃতি এ পথে পদচারণা করেন। আধুনিক 
যুগের আরভে রামমোহন এবং অস্তে রবীন্দ্রনাথ সর্বমানবকেই এ পথের আহবান 
জানান। এই পথের বৈশিষ্ট্য একদিকে বিশ্ববোধ এবং অপরদিকে চিরস্তনতা- 
বোধ। যা কিছু খণ্ডকালীন এবং খগ্ুদেশিক তাকেই তার! অগ্রাহ্য করেন। 
নিত্যসত্যের অন্তরায়মাত্রের প্রতি তাদের অসহিষ্ণুতা চিরজাগ্রত।” 
--বিশ্বভারতী পত্রিক, ১১শ খণ্ড ১১শ বর্ষ, ১৩৫৯ শ্রাবণ, পু--৩১। 
বাস্তবে এই ছুই ধারার পারস্পরিক পরিপূরকতা৷ উপলব্ধি করেছিলেন 
বলেই বিবেকানন্দ উভয়কেই যুগপৎ সক্রিয় করতে চেয়েছিলেন, মানব- 
ইতিহাসে আন্তরিক এঁক্যের ভিত্তবিভূমির উপর বিচিত্র বহিজীবনাচরণের 
সামপ্রস্যসৌধ নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। 


তীয় অধ্যায় 


সমাজচিস্ত। 


প্রথম পন্বিচচ্ছদ 


প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থা £ 
বর্ণাশ্রম ও জাতিভেদ 


ভারতীয় জীবনযাত্রায় ধর্ম ও সমাজ পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে 

অবিচ্ছেচ্য স্থত্রে জড়িত। একটিকে নেপখ্যে রেখে অপরটির কথা চিন্তাকরা 
চলে না। সমাজচিন্তা বিষয়ক আলোচনার স্চনাতেই 
৭ এই সত্যটি স্মরণে রাখ প্রয়োজন 3 কারণ পূর্বে ধর্ম- 
চিন্তার আলোচন! প্রসঙ্গে এমন অনেক কথার অবতারণ! 

করা হয়েছে য৷ সমাজচিন্তার ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য । বর্তমান অধ্যায়ে 
সেগুলির বিস্তৃত পুনরাবৃত্তি পরিত্যাগ করে সংক্ষেপে উল্লেখমাত্র অন্তে ক্ষান্ত 
হওয়া] যেতে পারে। 

যুগের অন্যতম প্রধান প্রবণতার সুত্র ধরে স্বদেশের প্রাচীন স্বরূপ সম্বন্ধে 
একটি বিশেষ গৌরববোঁধ বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ্রে চিত্তে সহজ স্বত-সফূর্ত 
অধিকার লাভ করেছিল। এই গৌরববোধের দ্বারা 
অনুপ্রাণিত হয়ে উভয়ে একসময় সনাতন হিন্দৃত্বরকে খুব 
বড়ে। করে দেখতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, হিন্দু সমাজব্যবস্থাকে আদর্শায়িত 
বর্ণাশ্রমের উপর প্রতিষিত করতে চেয়েছিলেন । রবীন্দ্রনাথ ব্রাঙ্গদমাজভুক্ত 
হয়েও প্রথম জীবনে হিন্দু বর্ণাশ্রমধর্ষের জয়োচ্চারণ করেছিলেন । বিবেকানন্দ 
ও রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন বর্ণাশ্রমের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন, 
অন্যদিকে তেমনি জাতিভেদের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করেছিলেন। উভয়ের 
দৃষ্টিতেই বর্ণাশ্রম হিন্দুধর্মের ব্যাবহারিক জীবনের এককালীন প্রধান ধারক- 
গুলির মধ্যে অন্যতম । জাতিভেদকে তার! সেই বর্ণাশ্রমের বিকৃতি হিসেবে 
ব্যাখ্যা করেছেন। 

প্রাচীন বর্ণভে্দের মূলে যুক্তিনহ সামাজিক উদ্দেশ্টের ভিত্তিভূমি ছিল, 
কারণ নে বিভাগ বুত্তিভেদের উপর নির্ভর করে একান্ত সামাজিক প্রয়োজনেই 
দেখ! দিয়েছিল। বর্তমান জাতিভেদ আচারসর্বন্বতায় পরিণত হয়ে মানুষের 
সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদকে স্থদূর প্রসারী ও ছুঃসহ করে তুলেছে । সমাজজীবনের 
সঙ্গে সামাজিক বিধির বিচ্ছেদ ঘটলে সামাজিক সত্য ব্যাহত হয়, যুগসত্য 
বাধাপ্রাপ্ত ও উপেক্ষিত হতে থাকে । 


বর্ণ শ্রম ও জাতিভেদ 


চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 
বিবেকানন্দ জাতিভেদকে প্রাচীন ভারতের বর্ণাশ্রম-আদর্শের বিকৃতি 
আখ্যা দিয়ে বললেন £ 
*০% (9 01151781 1098. 01 1261 ৮785 (1015 01960010 0৫6 (119 
10701510081] 60 635001955 1715 17900165 15 1218107105 1015 08015 1015 
98309, ৪170 50 16 1610811)90 [01 (11010581105 01 79215. বি 6৮10 11) 


55 1855 09015 15 111091-01101716 01011061050, 


১৬৮ 001 11 810 01 (119 01061 6০090915 19 11661 


1181119£5 60161006917, 11161) 91026 985 0176 


০8059 ০01 1110185 00৮/00911 ?---0119 21%1116 01) 01 1115 1068, 01 
[7175 101959106 098509 19 1701 076 19281 181১ 00৪ 11100- 


১৩২ 


02916, ০৪৩৬০৬ 
12709 00 105 101051955, 10 168119 1185 1016৮917120 (116 160 201101) 


০911901, 1,6,১ 08506 ০01 ৮2119010107, 4৯10৮ 01%5198111560 ০1050011) 01 
[011৮11955 01 10676016219 01895 11) 209 5112.096 19211 1019%91015 
০2509 (1801) 01) 118%1106 105 0011 5৮295 8100 ৮/1)9119%91 211 
1790101, 069565 [0 01090002 (1115 11011091056 ৮2161, 11 10151 
016.***১12%510 92610 21190901809 01 011118890 01895 15 £& 
919৮7 (0 ০98%5969 200 15,1109-08.56. 166 3861 118৬6 105 9৮/29 ; 01681 
0০৮17 5৮919 0811161 11) (108 ৮/2% 01 08516১ 2100 ৮/০ 91811 1159. 
_-/৯ 0121) 06 ৬011 [01 117019%5 00100101616 ৮/01155, 
চতুর্থ খণ্ড, পৃ--৩১৭। 
*/৯100061 £528৮ 01501910900 : 11765 ০০90৬106101 15 0911 
52110110502. 1079 17811901180 016 1069 ০06 08509 15 (16 £1996650 
01%101176 0০001 20 0112 £0০9 01 1৬999.,-211 68509 2101191 ০01] 
(069 10110011016 01 01161) 01 01 1009110 19 0017089++, 
_-পত্র নং-১২২। 0017919165 ড/০:15 ষষ্ট খণ্ড, পৃ--৩৫৫। 
£] 16516001090 1]. 010909]]) [11095 (11915 51101] 0০ 1771101) 
01590055101) 0966৬/6610. (106 ০85095.+*]176 ৫89 91 00656 10111198595 
210 5/01091৬6 0181075 15 80176. 176 ৫009 ০01 6৬৪1৮ 211960019.0 
15 (0 ৫15 105 ০৬11] 018৮6, 2110 0116 90901061 10 ৫0995 90১ (116 0900917,” 
_7117৩ 00019 01 17019, 05010101619 দ/01105 


তৃতীয় খণ্ড পৃ- ২৯৭। 


প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থা ঃ বর্ণাশ্রম ও জাতিভেদ ১৩৩ 


বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যেই প্রকৃত জাতি গড়ে উঠেছে বলে মনে করেছেন, 
কারণ সেখানে লোকেরা নিজেদের বৃত্তি-মনোনয়নের পূর্ণ 
পাশ্চাত্তে প্রকৃত 
জাতিব্যবস্থার উদ্ভব স্বাধীনতা পেয়েছে, আপন সামাজিক জীবন গঠনের 
ক্ষেত্রে তাকে কৃত্রিম বিধিনিষেধের নিয়ম পদে পদে 
মেনে চলতে হয় না। বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য সমাজের সম্বন্ধে বললেন £ 
এব০৬/ 10901 2 101009, ড/1161) 10 57100969060. 11 51৬1115 066 
50006 (0 08506 200 (001. ৪529 11951 01 0116 08111615 018 5০9০৫ 
10 0175 2৮ ০91 110101%1011215, 68০1 06৬91071176 1115 08509. 
12101061058, ]1) /1061109 (10616 15 0178 09950 90019 101 0859 
(1521 1801) ০ 09+1015 ৪10 5০ 0119 70901916 ৪19 £162.0. 
_--%4৯ 01210 01 ৮৮011 00] 11019”, 00101916669 ৬/01103 


চতুর্থ খণ্ড, পৃ--৩১৭। 


রবীন্দ্রনাথও জাতিভেদের বর্তমান বূপকে সমাজের মঙ্গলধর্মের প্রবল বাধা 
হিসেবে প্রত্যক্ষ করেছেন। বর্ণভেদের ভিত্তি ছিল যূলে 
বৃত্তিভেদ। এই বৃত্তিভেদ ব্যক্তিগত যোগ্যতার ও 
নিপুণতার উপরেই নীতিগতভাবে নির্ভরশীল হওয়া! উচিত ; বিশেষ করে যে- 
সকল বুত্তির উত্কর্ষ অভ্যাসমাত্রের উপর নির্ভর না করে ব্যক্তিগত বুদ্ধিবৃত্তি, 
বিচারশক্তি ও মানসিক অনুশীলনের অপেক্ষা রাখে 

বৃত্তিমূলক বর্ণভেদ 
বগত হওযার ফলে সেগুলি সম্ধদ্ধে একথা অধিকতর প্রযোজ্য । কিন্ত ক্রমে 
বর্ণাশ্রমেব বিকৃতি বৃত্তিমূলক বর্ণভেদ্দ বংশগত হয়ে গেল। তার পশ্চাতে 
অনেকাংশে কাজ করেছিল গোঠীবিশেষের সংরক্ষিতন্বার্থবাদ । এই মনো- 
ভাবের অবশ্যস্তাবী পরিণতিরূপে দেখ! দিয়েছে সামাজিক দুরূহ অনৈক্যের 
সমস্যা । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ 

“জাতিভেদের যুল প্রতিষ্ঠা বৃত্বিভেদ একেবারেই ঘুচিয়া গেছে এবং 
তাহাকে রক্ষা করাও সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়াছে, অথচ বর্ণভেদের বাহ বিধি- 
নিষেধ সমস্ত অচল হইয়া বসিয়া আছে.” 

_-শিক্ষাবিধি?। শিক্ষা । 

“যেসকল কাজ বাহ অভ্যাসের নয়, যা বুদ্ধিমূলক বিশেষ ক্ষমতার দ্বারাই 
সাধিত হতে পারে, তা ব্যক্তিগত না হয়ে বংশগত হতেই পারে না। যদি 
তাকে বংশে আবদ্ধ করা হয় তাহলে ক্রমেই তার প্রাণ মরে গিয়ে বাইরের 


বর্ণভেদ ও বৃত্তিভেদ 


১৩৪ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


ঠাট্টাই বড়! হয়ে ওঠে । ব্রাহ্মণের যে সাধনা আস্তরিক তার জন্যে ব্যক্তিগত 
শক্তি ও সাধনা দরকার, যেটা কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক সেটা! সহজ। 
আনুানিক আচার বংশানুক্রমে চলতে চলতে তার অভ্যাসটা পাকা ও দক্তটা 
গ্রবল হতে পারে, কিন্তু তার আসল জিনিসটি মরে যাওয়াতে আচারগুলি 
অর্থহীন বোঝা হয়ে উঠে জীবনপথের বিস্ ঘটায়।” 
_-শূদ্রধন্ম'। কালান্তর | 
এই প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় সমাজজীবনের চতুরাশ্রমের সম্বন্ধে রবীন্দ্র 
নাথের আস্থা ও শ্রদ্ধার কথা উল্লেখ করতে হয়। চতুরা- 
হি শ্রমের প্রয়োজনীয়তা! ও সার্থকতা ব্যাখা। করতে গিয়ে 
তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই নিয়মিত জীবনধারা মানুষকে ক্রম- 
পরিণতির দিকে নিয়ে গিয়ে সমাপ্ডিতে পূর্ণতার সন্ধান দেয় : 

“ভারতবর্ষ চারি-আশ্রমের মধ্য দিয়া মানুষের জীবনকে বাল্য যৌবন 
প্রৌটবয়স ও বার্ধক্যের স্বাভাবিক বিভাগের অন্থগত করিয়া, অধ্যায়ে অধ্যায়ে 
যেরূপ একমাত্র সমাঞ্ধির দিকে লইয়৷ গিয়াছে, তাহাতে বিশাল বিশ্বসঙ্গীতের 
সহিত মানুষের জীবন অবিরোধে সম্মিলিত হয় |” 

ৃ _-তিতঃ কিম্ঃ। ধর্ম। 

'বাল্যে গুরুগৃহে বাস, ব্রহ্মচর্যের কঠোর সংষম পালনের দ্বারা জীবনের দু 
ভিত্তিভূমি নির্মাণ, সমন্ত বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্মভাবে সম্মিলিত হয়ে বেডে 
ওঠ $ যৌবনে সংসারে প্রবেশ, কর্মব্রতে দীক্ষা, কল্যাণকর্মে আত্মনিয়োগ ; 
বার্ধক্যে সংসারবন্ধন থেকে আপনাকে মুক্ত করে নিংস্বার্থচিত্তে অধ্যাত্মলোকে অন্ু- 
প্রবেশের জন্যে লোকালয় সন্নিকটস্থ বনবাসে আবত্মপ্রস্ততি ও লোকশিক্ষায় এবং 
সমষ্টিসেবায় আপন প্রো পরিণত অভিজ্ঞতা প্রয়োগ ; অবশেষে সম্পূর্ণ লোকালয় 
ত্যাগ ও সন্্াস | ব্রদ্মচর্য, গাহ্‌স্থ্য, বানপ্রস্থ, প্রত্রজ্যা ব। সন্নযাস_চার আশ্রমের 
মধ্য দিয়ে এইভাবে ভারতীয় সমাজজীবনকে শ্রেয়ঃ লাভের বা ধর্যোত্তরণের 
উপায়ন্বরূপ করে তোলবাঁর পন্থা! নির্দেশ করেছিলেন প্রাচীন খষিরা। 

বৃত্তিবৈচিত্র্যমূলক বর্ণভেদকে যুক্তি ও বিচারের ক্ষেত্র থেকে নির্বাসিত 
সমা্ের উপর ধর্মাধি: করবার জন্যে স্বার্থান্বেষী লোকেরা তাকে ধর্মশাসনের 
পত্যের ফলে সমাজ- অন্তর্গত করে দিয়েছে । এইরকম করে ধর্ম সমাজকে 
৮ গ্রাস করে তার প্রতু, হয়ে বসার জন্যে .য সামাজিক 
অচলায়তনের সৃষ্টি হয়েছে তাঁর ফলে সমাজে কর্মের গতি হয়েছে ব্যাহত। ধর্ম 


প্রাচীন ভারতীয় সম্াজব্যবস্থা £ বর্ণাশ্রম ও জাতিভেদ ১৩৫ 


সমাজের উপর আধিপত্য করতে থাকলে সমাজের সমূহ ক্ষতি অবশান্তাবী, 
এই আশঙ্ক। প্রকাশ করে বিবেকানন্দ বলেছেন £ 

“1175 09111015 15150216 ০0? 16110101) ৬29 (0 1170611917৩ 107 
50018] 10001015.**৯*--*১, 11095 120 6 ৮/21 15 01181 16115101) 
91010 11091 66 & 5090181 161011061, 00 ৮49 11751506 26 0176 5209 
ঢ1006 01016116101) 1185 170 17151)0 0 09০90179 ৪. 59018] 12৬/- 
£1%০1* 17915 ০067 10697 9০001591110 9০0 0৮%/]. 908005 21 
০৬617 (10176 ৮5901] ০0116 [16170.-*---, 7:50901811% (11616109169 ১০৪ 
10050 0921 17 10110 (1196 1:611651017 1199 60 ৫০ 0719 ৬101) (06 
5001 2110 1189 100 11917)955 (0 11006166176 11) 500181 10206915,_ 
0] [1056 2150 0621 11) 17110 112 [1019 801165 90101019091 
[০ 116 19015017166 ৮/1)101) 1195 2117620% 0691 00185. 


৮7809 66116 101, 002791616 ৮0115, ৪র্থ খণ্ড পৃ--৩০৪। 


তিনি স্পষ্টভাবে ছ্যর্থহীন ভাষায় প্রশ্ন করলেন ঃ 
“11081 00511)955 1180 [116 0119515 [09116910916 (10 07০ [01591 
০1011110119 01 1)010190 0611169 ) 111 9৮919 $০9০181] 1786091 ?” 
_-৮/1810 ৬9 0০1166 11), 001011966 ৮/01105 
৪র্ঘ খণ্ড, পৃ-_৩০৫। 
রবীন্দ্রনাথ সমাজপরিচালনার ক্ষেত্রে ধর্মাহুশাসনৈকাঁধিপত্যের ফলাফল 
সন্বন্থে প্রশ্ন তুলে বলেছেন £ 
“আমাদের দেশে বুত্তিভেদকে ধর্মশাসনের অন্তর্গত করে দেওয়াতে 
অসস্তভোষ ও বিপ্রবচেষ্টার গোড়া! নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে । কিন্তু এতে করে 
জাতিগত কর্মধারাগুলির উৎকর্ষ সাধন হয়েছে কি না ভেবে দেখবার বিষয়” 
_-শৃদ্রধর্ম'। কালান্তর | 


প্রাচীন ভারতের ব্রহ্ষচর্যাম ও তপোবনজীবনের রূপটি বিবেকানন্দ ও 
রবীন্দ্রনাথ উভয়ের চিন্তাকেই একসময় প্রবলভাবে উদ্বদ্ধ করেছিল । সে জীবন 
থেকে আমাদের শোচনীয় বিচ্যুতি যে আমাদের জাতীয় জীবনের কতো 
বড়ো সাংঘাতিক বিপর্যয় এবং কতোখানি মর্মাস্তিক 
আত্মবিস্থতি তা তারা গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন 
বলেই জাতির আত্মস্থতা ও জাতীয় চিত্তের উদ্বোধনের জন্যে বর্তমান 


তপোবনজীবন 


১৩৬ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


সমাজজীবনে সেই প্রাচীন তপোবনজীবনের শ্রেয়; রূপটির প্রতিফলনের 
আত্যস্তিক প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তার! সচেতন হয়েছিলেন । তারই ফলে 
সন্ন্যাসী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মঠ বা সন্যাসাশ্রম এবং কবি একদা রূপ 
দিতে চেষ্টা করেছিলেন ব্রক্ষচর্যাশ্রম। এর মধ্য দিয়ে উভয়েই সেদিন 
জাতির যুবসম্প্রদায়কে সংযম ও ত্যাগব্রতে দীক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, 
ভারতবর্ষের শাশ্বত আদর্শের বীজকে নৃতন উদ্ভমে তাঁদের হৃদয়ে উপ্ত করতে 
চেয়েছিলেন। 
প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক জীবন এবং আদর্শ সযূহ বিবেকানন্দকে 
কতদূর আরু্ট করেছিল সেসম্বদ্ধে বেশি বল! বাহুল্য । প্রকৃত প্রস্তাবে এই 
আদর্শের রূপটিকে প্রচার এবং স্বদেশে ও বিদেশে তার 
প্রাচীন ভারতের সমাজ- 
জীবনসম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা ব্যাবহারিক প্রয়োগকে সম্ভব করে তোলবার প্রয়াসকে 
তিনি জীবনের প্রধান ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। 
বর্ণাশ্রমধর্ষের সমর্থন, যুবক ও তরুণদিকে দীপ্ত ব্রহ্ষচর্যের শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত 
হবার আহ্বান, বিশ্বে বেদান্তধর্মের বিজয়কেতন উড্ডীন করবার প্রচেষ্টা 
প্রভৃতির মধ্যে তার সেই ব্রত-উদ্যাপনের পরিচয় পাওয়া 
যাচ্ছে। ব্রদ্ষচর্যকামী যুবকর্দের নৈতিক জীবন ও চরিত্র 
গঠনের 'জন্তেই তার অন্যাস-আশ্রমের প্রতিষ্ঠা । এর মধ্যে 
প্রাচীন ভারতের ত্যাগ ও সেবার আদর্শকে বপদেবাঁর চেষ্টা লক্ষিত হচ্ছে। 
বন্ধনহীন আসক্তিহীন কর্মব্রতী সমাজসেবীদের স্য্টিকরা এ প্রতিষ্ঠানের 
অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল। সংশয়বিক্ষুক্ষ, বস্ততন্ত্রসাধনার প্রতিযোগিতায় 
পরস্পরকে ছাড়িয়ে যাবার অত্যাগ্রহে রুদ্ধশ্বাস, ভোগবিলাসী পাশ্চাত্যের 
যক্ষপুরীতে বীর সকন্গ্যাসী প্রাচ্যের আদর্শের বিজয়বার্তা ঘোষণা করে এসে- 
ছিলেন। কুবেরের আরাধনায় নিমগ্ন উন্নাসিক আত্মবিস্থৃত প্রতীচ্য আকম্মিক 
কষাঘাতে শুধু চমকিত হয়েই ওঠে নি, এই সর্বত্যাগী সন্াসীকে অবশেষে 
তার! নতমম্তকে গুরুর আসন দিতে বাধ্য হয়েছিল । 
রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক শান্তিনিকেতন ব্রন্মচর্যাশ্রম স্থাপন ও “নৈবেছ্য* কাব্যের 
কবিতা-রচনা “বঙ্গদর্শন' পত্রিকা! সম্পাদনের সমকালীন ।-_ 
“নৈবেছ্'এর কবিত। ও “বঙগদর্শন'-এর প্রবন্ধার্দির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে 
প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শের জয় উচ্চারণ করেছিলেন, ব্রহ্মচর্যাশ্রম-প্রতিষ্ঠার 
মধ্যে তাঁকেই কর্ম-আকারে রূপদ্দেবার চেষ্টা লক্ষকরা ষায়। নান! পত্র ও 


সন্ন্যাসাশ্রম ও 
ব্রক্মচষা শ্রম 


প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থা £ বর্ণাশ্রম ও জাতিভেদ ১৩৭ 


রচনায় কবি নিজের এই মনোভাবটি প্রকাশকরেছেম। আচার্য জগদীশচন্দ্রকে 
এক পত্রে তিনি লিখেছিলেন £ 
“শান্তিনিকৈতনে আমি একটি বিদ্যালয় খুলিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি। 
সেখানে ঠিকৃ প্রাচীন কালের গুরুগৃহবাসের মতো! সমস্ত নিয়ম । বিলাঁসিতার 
নাম গন্ধ থাকিবে না-ধনী দরিদ্র সকলেই কঠিন ব্রহ্মচর্য না শিখিলে আমরা 
প্রকৃত হিন্দু হইতে পারিব না। অসংযত প্রকৃতি এবং বিলাসিতায় আমাদিগকে 
্রষ্ট করিতেছে-দারিদ্রাকে সহজে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না বলিয়াই 
সকল প্রকার দেন্য আমাদিগকে পরাভূত করিতেছে ।” 
_ রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র | প্রবাসী ১৩৩৩ চৈত্র, প--৭৬৫। 
আর একথানি পত্রে (১৩০৮, আশ্বিন ) লিখেছেন £ 
“পূর্বেই লিখিয়াছি এখানে একটি বোভিং-বিগ্যালয় স্থাপনের আয়োজন 
করিয়াছি । পৌষমাস হইতে খোলা হইবে । গুটি দশেক ছেলেকে আমাদের 
ভারতবর্ষের নির্যল শুচি আদর্শে মানুষ করিবার চেষ্টায় আছি ।” 
_প্রবাসী, ১৩৪৫ বৈশাখ পৃ--৩। 
ত্রিপুরার মহারাঁজকুমার ব্রজেন্্রকিশোর দেবমাণিক্যকে এক পত্রে কৰি 
লিখেছিলেন (১৩০৮, ২৮শে চৈত্র ) £ 
“আমি ভারতীয় ব্রহ্মচর্ষের প্রাচীন আদর্শে আমার ছাত্রদ্দিগকে নির্জনে 
নিরুদ্ধেগে পবিত্র নির্মলভাবে মানুষ করিয়া তুলিতে চাই-_তাহাদ্দিগকে সর্ব- 
প্রকার বিলাতি বিলাস ও বিলাতের অন্ধমোহ হইতে দূরে রাখিয়৷ ভারতবর্ষের 
গ্লানিহীন পবিত্র দ্বারিত্র্ে দীক্ষিত করিতে চাই । তুমিও বাহিরে না হউক, 
অন্তরে সেই দীক্ষা গ্রহণ কর ।***.. 
“...-*বিদেশি শ্রেচ্ছতাকে বরণকর! অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়; ইহা হয়ে 
গাথিয়! রাখিয়ো | 
“ ন্বেধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহ: | 
_-প্রবাসী ১৩৪৮ আশ্বিন, পৃ--৬৫৫-৫৬। 
“নববধ” “ব্রাহ্মণ “সযাজভেদ” (ব্বদ্দেশ), “প্রাচীন ভারতে একঃ১ 
“ততঃ কিম” ( ধর্ম), তপোবন? (শিক্ষা) প্রভৃতি বহু প্রবন্ধে কবি প্রাচীন 
ভারতীয় ধর্ম ও সমাজকে এক গৌরবময় পটভূমিকায় স্থাপনকরে দেখবার 
চেষ্টাকরেছেন। 
এপর্বে কবি প্রাচীন ভারতের সবকিছুকে মহান ও রমণীয় করে দেখতে 


১৩৮ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


প্রয়াস পেয়েছেন। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ 
সম্বন্ধে লিখেছেন, | 
“কালিদাস গুপ্তসাম্রাজ্যের ভারতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শক্তির দাস্তিকতা 
দেখিয়৷ অন্তরে অস্তরে গীড়াবোঁধ করিয়া যেকপ প্রাচীন ভারতবর্ষের মধ্যে 
আদর্শের সন্ধানে যাত্রাকরিয়াছিলেন ও কাব্যের তুলিকায় তপোবনের 
স্বপ্লালোক স্থট্টি করেন, রবীন্দ্রনাথৎও সেইরূপ মনোলোকে, একটি আদর্শ 
তপোঁবনের চিত্র দেখিতে আজ তন্ময়। সেই আদর্শ বর্তমানকাঁলোপযোগী 
করিবার জন্য তাহার আকাজ্জা”। 
__“রবীন্দ্রজীবনী” ২য় খণ্ড, পৃ--৩২ (১ম সং)। 
কালের অগ্রগতির সঙ্গে কবির চিত্ত ও পরিকল্পনা অবশ্যই পরিণতি লাভ 
করেছে এবং তার সঙ্গে লক্ষ্যেরও নানা বিস্তার ঘটেছে । শান্তিনিকেতনের 
ব্রন্ষচর্যাশ্রম বিচিত্র বিবর্তনের মধ্য দিয়ে একদিন শিক্ষার ও জ্ঞানসাধনার 
ক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্বের মিলনসাধনার পীঠস্থান হয়ে উঠতে প্রয়াসী হয়েছে । 
্রন্মচর্যাশ্রম হয়েছে বিশ্বভারতী (“ঘত্র বিশ্বম্‌ ভবত্যেকনীড়ম্‌ )। স্বদেশের 
চিত্তমুক্তির তগস্তা। শুধু তপোবনরচনার মধ্যেই আবদ্ধ থাকেনি, বিশ্বজনীন 
চিত্তসম্মিলনের সাধনায় লীন হয়ে তা বিস্তৃততর তাৎ্পর্য লাভ করেছিল । 
কিন্তু উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের বিস্তারকে স্বীকার করেও ত। কোনে! সময়েই তার 
হক রর আশ্রমরপটিকে বিশস্বত হয় নি। শান্তিনিকেতনের 
ভিতি আশ্রম-ভিত্তির উপরই বিশ্বভারতীর সৌধ গঠিত হয়ে 
চলেছে । সেই আশ্রমস্বরপেই তার প্রাণকেন্দ্র বাধা । 
তার বাহ্রূপের অন্তরালে সেইটিই তার জীবন-শক্তির প্রচ্ছন্ন স্বতংস্ফৃত্ত উৎস 
হয়ে বিরাজ করছে। 
_ সন্ন্যাসীর আশ্রম স্বল্প দিনের মধ্যে তার প্রতিষ্ঠাতৃপুরুষকে হারিয়েছে । 
তবু সে তার অগণিত শাখা প্রশাখাকে ছড়িয়ে দেশে বিদেশে প্রাচ্যের 
মর্মবাণীটিকে উচ্চারণ করে চলেছে অবিরাম অশ্রান্ত প্রচেষ্টায় । অন্যদিকে, 
কবির আশ্রম কবির নেতৃত্ব তুলনামূলক ভাবে দীর্ঘতর দিন লাভ করেছিল । 
সেখানের প্রান্তরে মৌন-ম্খরতায় বিশ্ব আমন্ত্রিত হয়েছে পারস্পরিক 
মনোবিনিময়ের আনন্দষজ্ঞে | 


দ্বিতীয় পৰ্িচচ্ছদ 
সমাজের মুক্তিসাধন। 


বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের হিন্দু তথা ভারতীয় সমাজকে সমস্তরকম 
বিরোধ ও সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত করে সার্বভৌম ভিত্তির উপর স্থাপন করবার 
প্রচেষ্টাটিকে আমরা পূর্বেই লক্ষকরেছি। সমাজকে যুক্তি ও বিচারের ক্ষেত্রে 
দাড় করিয়ে, তার আদর্শরূপ কল্পনা করতে গিয়ে দুজনের বাণীতে একদিকে 
যেমন সকল মননহীন আচার, বিচারহীন সংস্কার ও বস্তসর্বস্ব সভ্যতার বিরুদ্ধে 
রুদ্র রোঁষে বিনাশের শক্তিমন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে প্রকাশ 
পেয়েছে উদার বিশ্বমানবিকতার প্রতি তাদের প্রসন্ন চিত্তের আকর্ষণ। 
শেষোক্ত ক্ষেত্রে স্ষ্টির অ'নন্দবোধই তাদের আশ্রয়। 

দেশ-কাল-সম্প্রদায়গত সঙ্কীর্ততাকে উভয় চিন্তানায়ক কি দৃষ্টিতে 
দেখেছেন ও তার বিলয় কি-ভাবে কামনা করেছেন তা আমর! তাদের ধর্ম- 
চির রনানা চিন্তার আলোচন! প্রসঙ্গে দেখেছি। তার পুনরুক্তি 
সরবশ্থ ভাতা উভয়ের এখানে নিশ্রয়োজন। সক্কীর্ণ সংস্কারের মতোই সমান 
বিরুদ্ধে বিবেকানন্দ গুরুত্বের সঙ্গে তারা যন্ত্রসর্বস্ব সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র 
ও রবীন্দ্রনাথের বিদ্রোহ 

মন্তব্য করেছেন। ধর্ম-চিন্তার আলোচনাস্থত্রে আমরা 

যান্ত্রিকতার সম্বন্ধে উভয়ের যে প্রতিকূল মনোভাবটির পরিচয় পেয়েছি এখানে 
তার তাৎ্পর্য নিয়ে একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা চলতে পারে । 

বিবেকানন্দ পাশ্চান্ত্যের বস্তসর্বস্বতাকে জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে চরম 
অভিশাপ বলে মনে করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন £ 
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১৪০ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 
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0010191616 ৬/০115 তৃতীয় খণ্ড, পৃ-__৩৮০ | 
রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে অনুরূপ মনোভাব অবলম্বন করে মন্তব্য করেছেন £ 
“যাস্ত্িকতাকে অন্তরে বাহিরে বড়ো করে তুলে পশ্চিমসমাজে মাঁনব- 

সন্বন্ধের বিগ্লিষ্টতা ঘটেছে ।৮ 
_শিক্ষার মিলন” । কালান্তর। 
যন্ত্র যেখানে প্রাণকে পিষ্ট করেছে, অস্তঃকরণকে বিশ্লিষ্ট করেছে, আত্মাকে 
অবরুদ্ধ করেছে সেইখানেই কবি তার বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়েছেন; কারণ অন্তঃ- 
করণ গৌণ হয়ে যখন উপকরণ মুখ্যস্থান লাভ করে তখনই মানুষের মধ্যে 
আত্মবিরোধ ঘটে। অন্তঃকরণের সঙ্গে উপকরণের, প্রাণের সঙ্গে যন্ত্রের এই 
বিরোধ কবির “রক্তকরবী”, “মুক্তধারা” প্রভৃতি নাটকের মধ্যে নিপুণ শিল্পরূপে 
প্রদ্বশিত হয়েছে । 
বস্ততান্ত্রিকতার আধিক্য বা উপকরণের আতিশধ্য মানুষকে লোভী, 
অত্যাচারী, আকর্ষণজীবী করে তোলে । শোষণজীবা 
বস্তস বন্ধতা শোবণজীবী 
ধনতস্রবাদী শ্রেণীর. ধনতন্ত্বাদী গোষ্ঠীকে যন্রস্বস্ব-সভ্যতার সহজাত স্ষ্টি বলে 
ঘষ্টি করে বিবেকানন্দ মনে করেছেন £ 
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81955 200. ০৮০1001017১ 10 11011110119 216 0০101511609 (1120 0106 1708৮ 
০০০০৪ 17801) 3 10115 076. ৮০9০01165 11010, 0100921209 2. 1106 
59106 [1106 09001756 [090191 2110 00901915৪00 ৬/1)016 [789969 01 


1) 01090 0911)55 216 109,009 91205. 
__ 1৪9৪, ৪100 11110510125 (00107919069 ৬/০1:105 


দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-_৯৬ | 
বিবেকানন্দের মতোই বস্তসাধনার প্রগতি ও উজ্জবলতার দিকৃটি সম্বন্ধে 
রবীন্দ্রনাথ সোচ্চার হলেও যেখানে তার বিপথগামিতা৷ শোষণের উদ্ভব ঘটায় 
সেখানে তার প্রবল সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে £ 


সমাজের মুক্তিসাধন ১৪১ 


“বিজ্ঞান যেখানে সর্বসাধারণের দুঃখ এবং অভাব মোচনের কাজে লাগে, 
যেখানে তার দান বিশ্বজনের কাছে গিয়৷ পৌছায়, সেইখানেই বিজ্ঞানের মহত 
পূর্ণ হয়। কিন্তু যেখানে সে বিশেষ ব্যক্তি বা জাতিকে ধনী বা প্রবল করিয়া 
তুলিবার কাজে বিশেষ করিয়৷ নিযুক্ত হয় সেইখানেই তার ভয়ঙ্কর পতন।” 

_-ম্বাধিকার প্রমত্ত্,। কালান্তর। 
তিনি ভবিষ্যত্বাণী করেছেন £ 

“একদিন জাগিয়। উঠিয়। মুরোপকে তার লুব্ধত1 এবং উন্মত্ত অহংকারের 
সীম বাঁধিয়া দিতে হইবে; তার পরে সে আবিষ্কার করিতে পারিবে যে, 
উপকরণই ষে সত্য তাহা নয়, অমৃতই সত্য ।:..... 

০০০ মানষ নিজকৃত বস্তসঞ্চয় এবং বাহ্রচনার অতিবিপুলতার কাছে 
নিজে মোহাবিষ্ট হইয়! পরান্ত হইতে থাকে। বাহিরের বিশালতার ভারে 
অন্তরের সামগ্ুস্ত নষ্ট হইতে হইতে একদিন মানুষের সমৃদ্ধি ভয়ঙ্কর প্রলয়ের 
মধ্যে ধুলায় লুটাইয়া পড়ে।” _“ম্বাধিকারপ্রমত্তঃ ৷ কালাস্তর | 
এই যাতস্ত্িকতা৷ থেকে পরিক্রাণলাভের উপায় কি? ক্ষুদ্র যন্ত্রকে বৃহত্তর যন্ 
দিয়ে হয়তো জয় করা যেতে পারে, কিন্তু তাতে যান্ধি- 
যান্ত্রিকতা থেকে মুক্তি- 
ভগ কতা! থেকে মুক্তিলাভ করা যায় না। এরকম করে 
মানুষ শুধু বৃহত্তর যন্ত্রের দাসত্ব স্বীকার করে। যেখানে 
যন্ত্রের সঙ্গে প্রাণের ছন্দ, সেখানে সেই প্রাণ দিয়েই যন্ত্রকে জয় করতে হবে ; 
আত্মার সঙ্গে যেখানে বস্তর বিরোধ সেখানে আত্মিক শক্তির দ্বারাই বস্ত- 
সর্বস্বতার উপর বিজয়ী হতে হবে। পাশ্াত্যসভ্যতার দিকে দৃষ্টিপাত 
করে পাশ্চাত্যের প্রতি প্রাচ্যের নৈতিক কর্তব্যের কথা ম্মরণ করতে গিয়ে 
বিবেকানন্দ এই সত্যটি উচ্চারণ করেছিলেন ঃ 
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১৪২ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


পাশ্চাত্তের বস্তসর্বস্বতার প্রতাপে পীড়িত মানবাত্মার আতি রবীন্দ্র- 
নাথকেও বারবার চঞ্চল করে তুলেছে। প্রতীচ্য-পরিক্রম! ও প্রতীচ্যের সম্বন্ধে 
ঘনিষ্ঠ অন্শীলন কবিকে জীবনবিমুখ উপকরণচর্চার শোঁচনীয় পরিণতি সম্পর্কে 
সম্যক ভাবে অবহিত করেছে । এই প্রবণতার হাত থেকে নিফৃতি লাভের 
উপায় অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, এই প্রাণ-পরাজুখ 
বস্ততান্ত্রিকতার অবরোধ অধিকতর বস্তনিষ্ঠার দ্বার! ভাঙা যায় না, একমাত্র 
আত্মিক শক্তির দ্বারা সে বাধা অপসারণ কর যেতে পারে ।__এই ভাবটি 
রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনায় প্রকাশ পেয়েছে। আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে যন্ত্র 
ও বস্তৃতন্ত্রের উপর আত্মার বিজয়লাভের তত্টি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি নাটকে 
সার্থক শিল্পরূপ পেয়েছে । এ প্রসঙ্গে 'মুক্তধার1” এবং “রক্তকরবী* নাটকের কথা 
বিশেষভাবে ম্মরণ করা যেতে পারে। 'মুক্তধার1” নাটকে খমন্ত্ররাজ বিভূতি 
কর্তৃক নিমিত তার অপরিমিত যন্ত্রকৌশল ও অসামান্ত দণ্ডের প্রতীক, 
শিবতরাইয়ের তৃষ্তার জল অপহরণকারী দানবীয় যান্ত্রিক বাঁধ চূর্ণ করা 
সম্ভবপর হয়েছে “মুক্তধারার মুক্ত জাতক; অভিজিত-এর আত্মদানের ফলেই । 
“রক্তকরবী” নাটকে “মরাধনের শবসাধক? যক্ষরাজের যন্ত্রসর্বস্বতা ও বস্ত- 
সঞ্চয়াতিশয্যে বদ্ধ আত্মা যৌবনের দূতী নন্দিনীর আহ্বানে জাল ছিড়ে 
বেরিয়ে আসতে পেরেছে যৌবনের প্রতিভূ রঞ্জনের আত্মোৎসর্গের রুধিরাক্ত 
পথ মাড়িয়ে। 
মননহীন মন্ত্র ও জীবনবিমুখ যন্ত্র, সংকীর্ণ সংস্কার ও বস্তসর্বস্ব মনোভাব, 
উভয়েরই বিরুদ্ধে ছুই চিস্তানায়ক তার্দের মতামত ব্যক্ত করেছেন, কারণ 
উভয়ই মানুষের চিত্ত-শক্তিকে বদ্ধ ও পঙ্থু করে, মুক্ত 
পা চিন্তার বাঁধা ঘটায়। বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেই 
স্থাবরতা, স্থিতিশীল আমাজিক অচলায়তনের ভিত্তিযলে আঘাত হানতে চেয়ে- 
০০০ ছিলেন। স্থিতিশীল নিজ্রাণ সমাজকে গতিশীলতায় মুক্তি 
দ্রিয়ে সজীব করে তোলাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য | গতি- 
শক্তির দীনতা সমাজে আনে যতির সংকোচ, আর এ সংকোচের অনিবার্য 
পরিণতি হচ্ছে সমাজের প্রাণশক্তির শিলীভবন । তাই জঙ্গমশক্তিসগ্াত যে 
বেগবিস্তৃতির মধ্যে জীবনের স্থস্থ চঞ্চল রূপটি প্রকাশ পায় সেই বিস্তারকে 
কামন। করে বিবেকানন্দ বলেছেন £ 


57115 11150 00810116591 90066 01 11665 15 97081051090. ০] 1)1191 
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গতিহীন বৈচিত্র্যহীনতারই অপর নাম মৃত্যু। গতির মধ্যে জীবনের 
অনুরণিত চিরন্তন ছন্দটিকে অনুধ্যান করে রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন £ 

প্বাহাকিছ চলিতেছে তাহারই সঙ্গে জগতের চিরম্তন চলার যোগ আছে 

_ যাহা থামিয়া বসিয়াছে তাহার সঙ্গে সনাতন প্রাণের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে । 

) আজ ক্ষুদ্র ভারতের প্রাণ একেবারে ঠাণ্ডা হইয়! স্থির হইয়া গেছে) তাহার 


১৪৪ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


মধ্যে সাহস নাই, হুষ্টির কোনো উদ্ভম নাই, এইজন্য মহাভারতের সনাতন 
প্রাণের সঙ্গে তাহার যোগ নাই। যে যুগ দর্শন চিত্ত করিয়াছিল, যে যুগ 
শিল্প স্যি করিয়াছিল, যে যুগ রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল, তাহার অঙ্গে ইহার 
সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন | অথচ আমর] তারিখ হিসাব করিয়া বলিতেছি, জগতে 
আমাদের মতে৷ সনাতন আর কিছুই নাই। কিন্ত তারিখ তো কেবল অঙ্কের 
হিসাব, তাহ তো প্রাণের হিসাব নয়। তাহা হইলে তো ভন্মও অঙ্ক গণনা 
করিয়! বলিতে পারে, সেই সকলের চেয়ে প্রাচীন অগ্রি।” 
“বিবেচনা ও অবিবেচনা”। কালাস্তর | 

“পৃথিবীতে যেখানে এসে তুমি থামবে সেখান হতেই তোমার ধ্বংস আরম্ত 
হবে। কারণ তুমিই কেবল একলা থামবে আর কেউ থামবে না। জগৎ- 
প্রবাহের সঙ্গে সমগতিতে ষদি না চলতে পার তে৷ প্রবাহের সমস্ত সচল বেগ 
তোমার উপর এসে আঘাত করবে ১ একেবারে বিদীর্ণ বিপর্যস্ত হবে কিম্বা অল্পে 
'অল্পে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে কালআ্োতের তলদেশে অন্তর্হিত হয়ে যাবে । হয় অবিশ্রাম 
চলে! এবং জীবনচর্চ| করো, নয় বিশ্রাম করো এবং বিলুপ্ত হও, পৃথিবীতে 
এইরকম নিয়ম ।” 

নূতন ও পুরাতন” । ত্বদেশ | 

সজীব সমাজ চঞ্চলতায় মুখর এবং নানা বৈচিত্র্যের সংঘাতে পূর্ণ হবে 
এইটাই স্বাভাবিক। কবি বললেন £ 

“সঙ্কীর্ণত1 ও নিজীবত। অনেকটা পরিমাণে নিরাপদ সে-কথ। অস্বীকার 
কর] যায় না। যে সমাজে মানবপ্রকৃতির সম্যক্‌ স্ফৃতি এবং জীবনের প্রবাহ 
আছে, সে সমাজকে বিস্তর উপদ্রব সইতে হয়, সেকথা সত্য । যেখানে জীবন 
অধিক, সেখানে স্বাধীনতা অধিক, এবং সেখানে বৈচিত্র্য অধিক |” 

_-নৃতন ও পুরাতন” । স্বদেশ। 

স্থিতিসর্বন্য সমাজে গতির কামন! করে রবীন্দ্রনাথ বললেন £ 

আমাদের সমাজে আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের জীবনকে 
গতিদদান করিবেন |” 

_শিক্ষাবিধি। শিক্ষা । 

সকলরকম স্থাবরতার বিরুদ্ধে মনস্বী কবির বিদ্রোহ, কারণ যা স্থাবর 
তাই স্থবির । সেখানে তারুণ্যের স্পর্শ নেই, প্রাণের মহোৎসবে তা মুখর 
নয় । কবি নবীনের জয়গান গেয়েছেন £ 
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“তারুণ্যের জয় হউক । তাহার পায়ের তলায় জংগল মরিয়া যাক, জণ্জাল 
সরিয়া যাক, কাটা দলিয়! যাক, পথ খোলস! হউক ; তাহার অবিবেচনার 
উদ্ধত বেগে অসাধ্য সাধন হইতে থাক ।” 

_-বিবেচনা ও অবিবেচনা” ৷ কালান্তর | 
এই অন্ুযঙ্গে রবীন্দ্রনাথের “পূরবী” কাব্যগ্রন্থের “তপোভঙ্গ” কবিতায় 
যৌবন-অভ্যর্থনার কয়েকটি পংক্তি ম্মরণে আসে £ 
“বিক্রোহী নবীন বীর স্থবিরের শাসন নাশন, 
আমি রচি তারি সিংহাসন, তারি সম্ভাষণ |” 
প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করা প্রয়োজন | বিবেকানন্দ 
ও রবীন্দ্রনাথ সমাজজীবনের স্বস্থতা, তারুণা ও স্ষ্টিমুখীনতাকে অব্যাহত 
রাখবার জন্যে গতিশক্তির প্রয়োজনীয়তার দিকৃটি বিশেষ 
স্থিতি এবং গতির 
ভাবসামা ও সময়। ভাবে অনুধাবন করেছেন তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। 
কিন্ত মনে রাখতে হবে, তাঁরা কেউই গতিকে চরম ও 
পরম বলে ভাবেন নি। গতিকে তীরা কামন! করেছেন স্থিতিসর্বস্বতার 
পঙ্গৃতা ও বিকুতিকে বিদূরিত করবার জন্যে । প্রকৃতপক্ষে ভারা ঘা চেয়েছেন 
তাস্থিতি ও গতির সমন্বয়। গতিহীন স্থিতি জীবনহীন জড়তার নামাস্তর, 
স্থিতিহীন গতি নিয়মহারা লক্ষ্যচ্যুত উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হওয়া স্বাভাবিক । 
এই ছুই-এর সামঞ্স্তেই পূর্ণতা ৷ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : 

“চলার পদ্ধতির মধ্যে অবিবেচনার বেগও দরকার, বিবেচনার সংযমও 
আবশ্তক |” 

_ “বিবেচনা ও অবিবেচনা”। কালান্তর, পৃ--২৭-২৮, 
পরিবধিত সং, ১৩৫৫ । 

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ তার্দের নান! উক্তি ও রচনায় বারবার প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য সমাজের সম্মিলন কামনা করেছিলেন। এর যূলেও উভয়ের এই 

স্থিতি ও গতির সামগ্তম্ত-সাধনের মনোভাবটি কাজ 

টা ক ্ করেছে। প্রাচ্য শাস্ত্রাচারমূখী স্থিতিসর্বস্ব, পাশ্চাত্য 

বন্তবিজ্ঞানমুখী গতিসর্বন্ব । উভয় চিন্তানায়ক চেয়েছিলেন, 

প্রাচ্য সমাজের স্থাবরতা৷ ও পাশ্চাত্য সমাজের জঙ্গম শক্তি সম্মিলিত হোক । 

এই সম্মিলনের মধ্য দিয়ে তার! সর্বাঙগীণ পূর্ণতা প্রাপ্ত স্থট্টিশীল একটি আদর্শ 

মানবসমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন । স্থিতি ও গতির সামঞ্তন্তের প্রয়োজনে আদর্শ 
১৩ 


১৪৬ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 
সমাজ ও আদর্শ বিশ্ব গঠনের জন্তে পূর্ব ও পশ্চিমকে সশ্মিলিত হতে হবে 
একথা বিবেকানন্দের কণ্ঠে প্রবল প্রত্যয়ে ধ্বনিত হয়েছে £ 
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16101596166 05 (16 :9%61081 18100981 61391:£9 ৪৫০৫ €০ (16 
11700 91110081169 /910 06 21) 1068] 5001969 101 [11012 
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০9101916 ৬০115, পঞ্চম খণ্ড, পৃ--১৪৫-১৪৬। 
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প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় সম্বন্ধে বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব 
বিশ্লেষণ করে মনীষী রোম"। রোল যা বলেছেন তা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । তিনি বলেছেন £ 

“0119 01491 109 56৮7১ 0179 0591061 ৬/25 1715 001৬1011017 
(18000612850 800 006 ৬০৩০ 1756 95001156 9201) 001)91, 
716 58৬ 11 177019. 200 127010709 ৬০ 07881115105 11) [11 
9০0:010১...... (/০9:5580 9516111761105 109101)9]1 ০01 ৮1101) 15 991 
00177101610+* 


_-115 15106 01 ৬1৬61211208. 210 [156 [0101561:58] 0099961., 


রবীন্দ্রনাথও অনুরূপ কারণে পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনকে এঁকাস্তিকভাবে 
কামনা করেছিলেন £ 


পূর্ব পশ্চিমকে মিলতে হবে। এই মিলনের অভাবে পূর্বদেশ দৈন্যপীড়িত, 
মে নিজীব ; আর পশ্চিম অশান্তির দ্বার! ক্ষুব্ধ, সে নিরানন্দ |” 
_-শিক্ষার মিলন? । শিক্ষ!। 


“পশ্চিমের সঙ্গে আমাদিগকে সত্যভাবেই মিলিতে হইবে এবং তাহার 
যাহ! কিছু গ্রহণ করিবার তাহা গ্রহণ না করিয়া ভারতবর্ষের অব্যাহতি 
নাই ।” 

_ পুর্ব ও পশ্চিম*। সংকলন। 

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথ! বিশেষভাবে আমাদের ম্মরণে রাখতে হবে । 
পরস্পরের পরিপূরকতার জন্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলনের প্রয়োজনীয়তার 
উপর বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট পরিমাণে গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা 
আমরা দেখেছি । কিন্তু এই সশ্মিলনের নামে প্রাচ্য কর্তৃক পাশ্চাত্তের অন্ধ 
অন্গকরণকে তার কোনে৷ সময়েই সমর্থন জানাননি । লক্ষ করলে দেখা 

নর যাবে, উভয়ে নানা প্রসঙ্গে প্রাচ্য কর্তৃক পাশ্চাত্যের 
সির অন্থকরণচেষ্টার তীব্র নিন্দাই করেছেন। পাশ্চাত্যের 
সতর্লবাণী বাহ আড়ম্বর ও চাকচিক্যের আকর্ষণে আত্মবিস্থত হলে 
ত৷ প্রাচ্যের শ্রেয়ঃ বোধকে বিপর্যস্ত করবে এবং তার ফলে প্রাচ্যের সযূহ ক্ষতি 
যে অবশ্স্তাবী, এই সাবধানবাণীই তারা উচ্চারণ করেছেন। পূর্ব পশ্চিমের 

॥ কাছ থেকে ৷ গ্রহণীয় ত। গ্রহণ করুক, এ কান! তারা ব্যক্ত করলেও 


১৪৮ চিস্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


উভয়ে ঘা চেয়েছেন তা অন্নকরণ নয়,_ন্বীকরণ। তারা জানতেন, প্রাচ্য 
পাশ্চাত্যকে না বুঝে হুবহু অন্থুকরণ করলে উন্নত প্রাচ্য হবে না, বিরৃত 
পাশ্চাত্য হবে মাত্র। পাশ্চাত্ত্ের যেটুকু নেওয়া উচিত তা নিজের উপযোগী 
ভাবে রূপায়িত করে গ্রহণ করলেই তবে তা অন্তরের জিনিস হয়ে উঠবে » 
অন্যথায় অন্ধ নির্বোধ অন্থকরণ বাইরের বাহুল্যের ভারকে বাড়িয়ে অন্তরকে 
চাপা দেবে, স্বরূপকে দূষিত করবে) এর ফলে পরের যা তা নিজের হবে না, 
নিজের যা তা বিকৃত হবে। 

উভয় চিন্তানায়ক চেয়োছলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সামগ্রস্ত ; এ সামগ্ুস্তের 
অর্থ হল স্থিতি ও গতির সমন্বয়, আধ্যাত্মিকতা ও বস্তৃতান্ত্রিকতার সম্মিলন, 
অস্তমু্খী ও বহিমু্খী সত্তার এক্য, কেন্দ্রান্ছগ ও কেন্দ্রাতিক শক্তির সমবায় এবং 
সমীকরণ । 

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ, কেউই সমাজকে পরিবর্তনহীন যান্ত্রিক পদ্ধতি- 
সমূহের সমষ্টি বলে মনে করেন নি। সমাজ গতিশীল, তার গতিপথে সে 
কখনে। সংকুচিত, কখনো বা প্রসারিত হয়ে চলে । মানুষ 
আপন প্রয়োজনে নিজেকে সমাজের বন্ধনে বাঁধে । এ বন্ধন 
কিন্তু বছ্ধ হয়ে থাকবার জন্যে নয়, অগ্রসর হবার জন্তে । 
এ যেন নদীর তটের বাধন, য] তাকে বন্দী করে রাখে না, স্থনিদিষ্ট গতিপথে 
মুক্তি দান করে। পর্বতারোহীরা নিজেদের দড়ি দিয়ে 
বাধে অগ্রসর হবার তাগিদেই। তারা চলতে চলতে 
নিজেদের বাধে, বাধতে বাধতে লক্ষ্যপথে অগ্রসর হয় । ঘোড়াকে লাগাম 
পরাতে হয় নির্দিষ্ট পথে তাকে চালিত করবার জন্তেই । আদর্শ সমাজের বাঁধন 
হচ্ছে এই জাতের বাধন, ষ! জীবনকে গতিপথে মৃক্তি দেয়। 

যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সমাজের কাঠামোর পরিবর্তন হতে বাধ্য। তখন 
এক বাধনকে আল্গা৷ করে আর এক বাধনকে শক্ত করতে হয়। প্রতিমুহূর্তে 
এমনি করে সমাজ পুরোনো! শিকল খুলে ফেলে নৃতন শিকলে বাধা পড়লে 
তবেই তার গতি অব্যাহত থাকে । সমাজ সত্যের সঙ্গে সর্বদাই নিজেকে 
খাপখাওয়াবার সাধনা করছে। তার জন্তেই তার শিকলের পরিবর্তন 
ঘটছে; কারণ শিকলগুলে। তো৷ আর লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্যমাত্র। সেইগুলোকে 
নিত্য মনে করে শক্ত করে চিরকাল অনড় রাখলেই বিপদ, তখনই সমাজে 
আসে বিরুতি, জাতীয় জীবন হয়ে ওঠে বদ্ধ, বিষাক্ত । 


সামাজিক বন্ধনের 
প্রয়োজনীয়তা 


সমাজবন্ধনের ছুই কপ 


সমাজের মুক্তিসাধন ১৪৯ 


সমাজের বন্ধনকে মুখ্য ব৷ চিরন্তন মনে করে আকড়ে ধরে থাকলে সমূহ 
ঘগের সঙ্গে সমাজ- সামাজিক বিকৃতি যে অবশ্ঠভাবী__এ সতর্কবাণী বিবেকানন্দ 
বন্ধনের রূপপরিবর্তন বারবার উচ্চারণ করেছেন। অবশ্য তার সঙ্গে, জীবনের 
অবসন্তাবী বৃহত্তর প্রাপ্তির জন্যে সাময়িক যুগোপযোগী বন্ধন বরণের 
আবশ্তকতার দিকৃটিও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন £ 
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_-৬পনং পত্র, ০010191615 ৬9115, পঞ্চম খণ্ড পৃ--১০৮। 


১৫5 চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


শ্রেষ্ঠ সমাজের লক্ষণ কি? বিবেকানন্দ বললেন £ 

“1186500160৮ 15 005 £1681650) %/1)616 0176 171617950 00015 
০৪০০1006 10180010991." 

-_-10106 10606955119 91 1611100”, 0010101916 ৬/০01105, 
দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ--৮৫। 

সমাজ-বন্ধন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অন্থরূপ মনোভাব প্রকাশ করে বলেছেন £ 

“সমাজকে বাঁধিয়া! সীধিয়া নিজেকে তাহার মধ্যে রুদ্ধ করিলে মানুষের 
স্বাধীন প্ররূতি পীড়িত হয়। মানুষকে খাটে। করিয়! সমাজকে বড়ো করিবার 
কোনে! অর্থ নাই । মানুষের মনুষ্যত্ব রক্ষার জন্যই সমাজ ।” 

“ভারতবর্ষ সমাজকে সংযত সরল করিয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু তাহা 
সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ হইবার জন্য নহে। নিজেকে শতধা বিভক্ত 
অন্ধচেষ্টার মধ্যে বিক্ষিপ্ত না করিয়া, সে আপন সংহত শক্তিকে অনন্তের 
অভিমুখে একাগ্র করিবার জন্যই ইচ্ছাপূর্বক বাহা বিষয়ে সংকীর্ণতা আশ্রয় 
করিয়াছিল ।” 

_ব্রাঙ্ষণ' | স্বদেশ। 

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ সমাজকে সকল খণ্ডকালীন অনাবশ্তক রীতি- 
নীতির বন্ধন থেকে মুক্ত দেখতে চেয়েছিলেন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে 
স্বাধীনতাই ছিল তাদের লক্ষ্য, মুক্তিই ছিল তাদের 
তপস্যা । ভারতের সাধনার পার-সত্য সন্ধান করতে গিয়ে 
তারা আবিষ্ষার করেছেন যে, স্বদেশের সকল শ্রেয়ঃ চিন্তা সর্বদা মানুষকে 
বন্ধন-মুক্তির পথেই আহ্বান করেছে । 

বিবেকানন্দ মুক্তিকে মনুষ্যত্বের চরম সাধনা বলে চিহ্নিত করেছেন। এই 
মুক্তির পথে যে ধর্ম বাধা হিসেবে দেখা দেবে, যে সমাজ প্রতিরোধের প্রাচীর 
তুলে দাড়াতে চাইবে তাদিকে অবশ্তই সরে ষেতে হবে । তিনি বললেন ঃ 
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সমাজমুক্তি 
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সমাজের মুক্তিসাধন ১৫১ 
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_-৬৭নং পত্র, 001001616 ৬/০0115, ৫ম খণ্ড, পৃ--১১০। 


মুক্তিকে মান্থুষের “জীবনের একমাত্র লক্ষ্য” আখ্য! দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ 

“মানুষ হয়ে জন্মলাভ করে আরাম চাইবে কে, বিশ্রাম পাবে কোথায় ? 

মুক্তি পেতে হবে, মুক্তি দিতে হবে এই যে তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ।” 
__মানুষের ধর্ম। 

“আমরা যে ভারতবর্ষে জন্মলাভ করেছি সে এই মুক্তি-মস্ত্রের ভারতবর্ষে, 
সে এই তপস্বীর ভারতবর্ষে ।-.---"এই বেড়া ভাঙার সাধনাই যথার্থ ভারত- 
বর্ষের মিলনতীর্থকে উদ্ঘাটিত কর1।” 

__-ভারত পথিক রামমোহন রায়” । চারিতরপূজা। 


সমাজের মুক্তিসাধনার পথে ছুস্তরতম প্রতিবন্ধকতার স্থষ্টি করে সমাজের 
আভ্যন্তরীণ সংঘাত ও বিভেদবোধ। এই দ্বন্দের কারণ অন্বেষণ করলে দেখা 
ূ যাবে, সর্বপ্রকার অনৈক্যের মূলে আছে বিচিত্র মানসিক 
মানাসক মোহ ও 
৪ নি মোহ, অন্তরের পরাধীনতা, যার অনিবারধ ফল হিসেবে 
দেখা দেয় ছুরস্ত আত্মবিচ্ছেদ। চিত্তের এই বন্দীত্বের 
আপনোদন ছাড়া বাইরের বন্ধন-মুক্তি ঘটতে পারে না। সামাজিক স্বাধীনতার 
সাধনায় সাফল্যের জন্যে সমাজমচেতন জনগণের প্রয়োজন সর্বাগ্রে । ব্যক্ডি- 
বিশেষের সাময়িক চেষ্টা বা মুষ্টিমেয় কতকগুলি লোকের খগুকালীন প্রয়াসে 
ক্ষণস্থায়ী সমাজপ্রগতির একটি চিত্র হয়তো] তুলে ধর। যেতে পারে, কিন্তু 
এ ধরণের প্রচেষ্টায় সমষ্টির সর্বাঙ্গীণ চিরস্তন মুক্তি আসতে পারে না; তার 
জন্যে সমাজের ভিতরকার শক্তিকে জাগাতে হবে। প্রকৃত প্রস্তাবে সমষ্টির 
আত্মশক্তির জাগরণ ছাড়া সমষ্তি-মুক্তি আসতে পারে না। 
কিন্তু সম্টির আত্মশক্তির উদ্বোধনের উপায় কি? বিবেকানন্দ স্পষ্ট 
ভাষায় বললেন £ 
*[176 9151 ৫0119 15 (০ 9৫0109216 (179 19০01016,, 
সামাজিক বিভেদ তথা সকল প্রকার বিভেদেের মূলে আছে বুদ্ধির মোহ 
টা এবং সেই মোহভঙ্গের উপায় হচ্ছে জনসাধারণের শিক্ষার 
ব্যবস্থা করা, এ কথ! বিবেকানন্দ বিশেষ জোরের সঙ্গে 


ব্যক্ত করেছেন: 


১৫২ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


“17915 2819 00098 ৮/170 ৬/8170 16001] ?...... [110 (51219) 01 
৪. 101101109 19 010০ ৮/0190 (9120179 (1186 0106 ৬0110 661 5985, 4৯ 
[6৮/ 10101) 97170 01111710008 0910911) 0011765 216 5৮11 ৮/111 1001 
10381068 2 1086101) 1009৯ ড/1)9 00995 1901 116 1720101) 1009 £ 
17175£1 22%021511761 71211071, 05212 7/9%47 16221510172 0092), 271৫ 
£/%277 12 127) 17111 82 109717-007717772. 71150 01926 0০৬/91 006 
52100101) 201) ৮/10101) (109 18৬/ ৬111 51011170,..,... 

“৮1175160016 2767 707 50৫121 79709777, 1%2:0751 21) 299 
92402491172 172017125 27:2 0096 ৮7111 /72/6210 71226 £21/ 1112 17715 
0077125.++ 

--৬[% [018 01 02170109151)5 0০010101916 ৬৬ 0115. 
তৃতীয় খণ্ড পৃ-_২১৬। 

“৬/5 012৬০, 01051910019, (0 /211 011] (119 0901019 816 6৫009060. 
[11] 0069 017001912110 01611 09905 2100 2 7690 811 2919 [0 
50919 [10911 11090161795, [119 1৮121017% 091 06 10117017115 15 (1)6 
/0150 191201)% 1) 60০ ৮/9110 111)691590019১ 27151260০07 1011971712 
020) 09247” 97127571259 07 52221 72/10777115, ৬51)101) আ1]1] 09৬61 
065০01009 10170601081, ৮6722 02127 10 2০:0০ 12 7০0০1 ০07 172 2/7/ 
27712 7772106. 2. 1221512£2/6 9০2), 0186 15 00 58১ 2220046০047 
1060171655০ 17:61 £/:2)) 716) 22. 2012 £0 50172 11:22) 01৮71 77708127715. 
001 00815 19109, 211 0195০ 1062.] 17910011175 ৮/11] 161191]. 109815 
00195; 

--0106 80198. ৪10 (116 70109191705 ৪.1 1)01770, 


০0170791505 ৬0115, ৫ম খণ্ড, পৃ--১৪৫। 


রবীন্দ্রনাথও মুক্ত বুদ্ধির অভাবকেই সমাজের ছূর্গতির মুখ্য কারণ বলে মনে 
করেছেন। তিনি বলেছেন £ 


“মনের এই মুক্তির অভাবেই দেশের শক্তি বাহিরে আসিতে পারিতেছে 
না। কেনন। যাকে চোখ বুজিয়া চালানো৷ অভ্যাস করানো হইয়াছে, চোখ 
খুলিয়। চলিতে তার পা কাপে ।” 

_-কর্তার ইচ্ছায় কর্ম”। কালাস্তর। 


সমাজের মুক্তিসাধন ১৫৩ 


“মান্থষ যে-কোনো সত্য সম্পদ লয় তাহা মনের ভিতরেই লয়, বাহিরে 
না।"-*"*স্বাধীনতা অন্তরের সামগ্রী |” 
_স্বাধিকারপ্রমত্ত:,। কালান্তর । 


“আমাদের লড়াই ভূতের সঙ্গে, আমাদের লড়াই অবুদ্ধির সঙ্গে, আমাদের 
লড়াই অবাল্যবের সঙ্গে ।” 


সমস্যা” । কালান্তর। 
কিন্ত এই মানসিক মোহমুক্তির উপায় কি? বিবেকানন্দের মতো! 
রবীনত্রনাথও এককথায় তার উত্তর দিলেন, 
“লেখাপড়া শেখাই এই রান্তা”। 
_লোকহিত”। কালান্তর। 
গণজাগরণের উপায় শিক্ষাবিস্তার। শিক্ষার ফল হচ্ছে চেতনার অধি- 
কারের বিস্তৃতি” । এই বিস্তৃতিই সমাজের বিভেদকে বিনষ্ট করে, বোধশক্তি 
ও কর্মশক্তির বিচ্ছেদকে দূর করে উভয়ের সংযোগসেতুটিকে অব্যাহত রাখে, 
যার ফলে সামাজিক চিত্তশক্তি নিত্য নৃতন স্ৃষ্টিশীলতায় আত্মপ্রকাশ করে। 
রবীন্দ্রনাথ বললেন £ 
“অবুদ্ধির প্রভাবে আমাদের মন ছূর্বল; অবুদ্ধির প্রভাবে আমরা পরস্পর 
বিচ্ছিন্ন ।__শ্রধু বিচ্ছিন্ন নই, পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধ,_অবুদ্ধির প্রভাবে বাস্তব 
জগৎকে বাস্তবভাবে গ্রহণ করতে পারিনে বলেই জীবনযাত্রা আমরা 
প্রতিনিয়ত পরাহত; অবুদ্ধির প্রভাবে স্ববুদ্ধির প্রতি আস্থা হারিষে 
আন্তরিক স্বাধীনতার উৎসমুখে আমরা! দেশজোড়। পরবশতার 
পাথর চাপিয়ে বসেছি। এইটাই যখন আমাদের সমস্যা তখন 
এর সমাধান শিক্ষা! ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।” 
--সমাধান' | কালাম্তর । 


ভৃভীক়্ পন্বিনচ্ছদ 
নারীজাগরণ 

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ে সমাজের সর্বাঙ্গীণ জাগরণের ক্ষেত্রে 
নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা-গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বিভিন্ন প্রসঙ্গ 
পুনঃ পুনঃ স্মরণ করেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তার। উপলব্ধি করেছিলেন যে, 
হিরন নারীদের আত্মশক্তির উদ্বোধন ব্যতীত সমাজের সর্বাঙ্গীণ 
জাজ উন্নতি কখনোই সম্ভবপর নয়, কারণ সমাজদেহের 

অন্যতম প্রধান অংশকে অসাড় ও স্থবির রেখে সমগ্র 

সমাজের সুস্থতা আশ! করা মূঢ্তা। নারীর সমাজের কেন্দ্রান্থগ শক্তির 
প্রতিতৃ। কর্ম-সর্বন্ব পুরুষের কেন্দ্রাতিগ বিক্ষিপ্ততাকে তারাই বেঁধে রাখে 
শ্রেহে, মমতায়, গ্রীতিতে । তাদের হাতে গড়ে ওঠে আগামী কালের সমাজ ও 
জাতির ধারক ও বাহক । মাতৃ-শক্তির স্নেহের ছায়াতেই লালিত হয়ে ওঠে 
জাতির শৈশব । 

£৮[119 11981)0 (18. 10901050109 018৫19 10195 [1.6 ৮/01010?”, 

জাতির যৌবনের উজ্জীবনে ও উদ্দীপনে সর্বাধিক সফল অংশ-গ্রহণ 
নারীদের পক্ষেই সম্ভব ; তাই এ বিষয়ে তাদের নৈতিক দায়িত্বও অপরিসীম । 

বিবেকানন্দ স্বাধীন চিত্ব-শক্তির উপর নারীদের প্রতিষ্ঠিত দেখতে চেয়ে- 
ছিলেন। নারীদের সমস্যার সমাধানের ভার তিনি অন্য কারও উপর ছেড়ে 
দিতে রাজি ছিলেন না; কারণ পরমুখাপেক্ষিতার মধ্য 
দিয়ে কোনো সমস্যার স্থায়ী বা প্রকৃত সমাধান যে ঘটতে 
পারে না এ বিষয়ে তিনি স্থিরনিশ্য় ছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে এক- 
মাত্র নারীদের অস্তপ্রকুতির মুক্তির মধ্য দ্রিয়ে তাদের সকল সমস্তার 
সমাধান হতে পারে। 

তিনি বলেছেন £ 


01021010105 108 [0110 11) 2 1009516101) (0 5019 (11911 0৮10 


মানসমুক্তি 


[0109015103 11) 03917 ০৮০ ৬/৪%-- ০ 025 0810 (0 ৫০ (1715 [01 
01091, 4১00 00111070191) ৬/010061) 215 25 9292916 01 ৫0118 11 


85 2105 10 0106 ৮/০0110.., 
_-0020101566 ৬/০115, ৫ম খণ্ড, পৃ--১৫৭৯। 


নারীজাগরণ ১৫৫ 


এই “আপন পথে নিজ সমস্তা” সমাধানের জন্যে নারীজাতির চিত্তের 
বিকাশকে অভ্যর্থন! জানিয়ে বিবেকানন্দ স্পষ্ট ভাবে সেই বিকাশের পথ নির্দেশ 
করে ভারতীয় নারীদের সম্বন্ধে বললেন ঃ 

40? ০০90158, 6106% 1196 1191)9 20. 078৬6 10170016109, 0 
10179 01020 21০ 100 1০ ০০ $০91৬০৫ 0% 11080 71220 79০৮ 
22402410777,” 

-_-0০0910101505 ৬%/০01155, ৫ম খণ্ড) ১৬১। 

প্রুত প্রস্তাবে, এখানে বিবেকানন্দ ম্বতন্ত্রভাবে নৃতন কথা কিছু বলেন 

নারীর চিত নি। সমাজ ও ব্বদেশের সর্বাঙ্গীণ মুক্তিসাধনায় বৃদ্ধির 

সবাঙ্গীণ সমাজবুদ্ধির জাগরণ তথা জ্ঞানচর্চার যে পথ তিনি পুনঃ পুনঃ নির্দেশ 

55055 করেছেন, সেই পথপরিক্রমার ক্ষেত্রেই তিনি পুরুষের 
পাশে নারীর সহজাত সম্মানিত স্থানটি চিহিত করে দিয়েছেন । 

আমেরিকার নারীসমাজের স্বাধীনতাবোধকে বিবেকানন্দ গভীর শ্রদ্ধার 

চোখে দেখেছিলেন এবং সেই বুদ্ধিবৃত্তির জাগরণ ভারতীয় 
জাগবে নারীসমাজেও দেখা দিক্‌ এই কামনা করেছিলেন। 
" তিনি নিউইয়র্ক থেকে একখানি পত্রে আমেরিকার 

নারীদের সম্বন্ধে লিখেছিলেন : 

71755 216 11165 1,8105101 (0116 5090095 01 1701601106) 117 09211% 
8110 1119 ১৪19, ৮/2.01 (11) 5000955 01 ]1,92.117117) 11) ৬110165-_-0116% 
178 0179 11119 1৬1০901)61 1002117216১ 210 ৬/0151)1111115 (11910, 
0176 ৬9111 20091105 70211600101 11) 6৮910171176. 0168 0০0৫ ! 
/৯15 %/9 10 ০৪ ০০010060 81110161091) ? 1 1 0217 19156 ৪ [1010158110 
90101) 17৮90010199, 11091790101 ০01 (116 111179 1%1001761, 117 ০001 
০০011), 0900916 ] 016, [ 51791] 016 11) [06806 [11910 0101 90101 
০০980101% 0781) 090017)6 ৬/০9101)% 01 [10611 179 709,+ 

_পত্র নং ৪৮। 00191509 ৬% ০110, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-_-২৩৮। 
রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের মতোই নারীর আত্মশক্তির জাগরণকে তার 
নানা রচনায় অভিনন্দন জানিয়েছেন £ 


“জ্ঞান ছাড়া, আত্মোপলব্ধি ছাড়! স্বাধীনতা হতেই পারে না। আমাদের 
পূর্বযুগে মেয়ের] ছিল পুরুষদের অন্তরায়। সংসারের সংকীর্ণ প্রয়োজনের 
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কাছে তারা কল-টেপা! পুতুলের মতো বিহিত নিয়মে আওয়াজ করেছে, হাত 
পা নেড়েছে। অজ্ঞতা ও অশক্তিই যে তাঁদের ভূষণ এই কথাই তারা 
জানে ।***---তাদের মনুষ্যত্বের যে স্বাঁতন্ত্যটি মোড়ক ছাড়িয়েও প্রকাশ পায় তা 
কখনে! বা অস্বীকৃত কখনো বা নিন্দিত। এমনিভাবে মেয়েরা মানুষের একটা 
প্রকাণ্ড লোকসান ঘটিয়ে এসেছে । আজ এল এমন যুগ যখন মেয়েরা মান- 
বত্বের পূর্ণ যূল্য দাবি করছে ।**".-*মাঁনবসমাজে এই আত্মস্রদ্ধার বিস্তারের 
মতো এত বড়ো সম্পদ আঁর কিছুই হতে পারে না। গণনায় মানুষের পরিমাণ 
পাওয়। যায় না, পূর্ণতাতেই তার পরিমাণ। আমাদের দেশেও কৃত্রিম বন্ধন- 
মুক্ত মেয়েরা যখন আপন পূর্ণ মন্ুয্যত্বের মহিমা! লাভ করবে তখন পুরুষ ৪ পাবে 
আপন পূর্ণতা |” 
_ নারীর মনুষ্যত্ব । সমাজ। 

“মামাদের দেশের আধুনিক মেয়েদের মন ঘরের সমাজ ছাড়িয়ে প্রতিদিন 
বিশ্বসমাঁজে উত্তীর্ণ হচ্ছে ।......আমার মনে হয়, পৃথিবীতে নৃতন যুগ এসেছে। 
অতি দীর্ঘকাল মানবসভ্যতার ব্যবস্থাভার ছিল পুরুষের হাতে। এই 
সভ্যতার রাষ্ট্রতন্্র অর্থনীতি সমাজ শাসনতন্ত্র গড়েছিল পুরুষ । মেয়েরা তার 
পিছনে প্রকাশহীন অন্তরাল থেকে কেবল করেছিল ঘরের কাজ। এই 
সভ্যতা হয়েছিল একঝোৌকা। এই সভ্যতায় মানবচিত্তের অনেকটা 
সম্পদের অভাব ঘটেছে ; সেই সম্পদ মেয়েদের হৃদয়ভাগ্ারে কৃপণের জিম্মায় 
আটক পড়েছিল। আজ ভাগ্ারের দ্বার খুলেছে ।....*"্ঘরের মেয়েরা 
প্রতিদিন বিশ্বের মেয়ে হয়ে দেখ! দিচ্ছে ।--*---একা পুরুষের গড়া সভ্যতায় যে 
ভারসামপ্তস্তের অভাব প্রায়ই প্রলয় বাধাবার লক্ষণ আনে, আজ আশা করা 
যায় ক্রমে সে যাবে সাম্যের দিকে ।” 

_-নারী”। কালান্তর | 

“সভ্যতান্থ্টির নৃতনকল্প আশা করা যাকূ। এ আশা ষদি রূপ ধারণ 
করে তবে এবারকার এই স্ু্টিতে মেয়েদের কাজ পূর্ণ পরিমাণে নিযুক্ত হবে 
সন্দেহ নেই ।****-তারা যেন মুক্ত করেন হৃদয়কে, উজ্জ্বল করেন বুদ্ধিকে, 
নিষ্ঠ। প্রয়োগ করেন জ্ঞানের তপত্যায়। মনে রাখেন, নিধিচারে অন্ধ 
রক্ষণশীলতা৷ স্প্িশীলতার বিরোধী । সামনে আসছে নৃতন স্যহির যুগ। 
'সেই যুগের অধিকার লাভ করতে হলে মোহমুক্ত মনকে সর্বতোভাবে শ্রদ্ধার 
যোগ্য করতে হবে, অজ্ঞানের জড়তা এবং সকল-প্রকার কার্পনিকও 
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বাস্তবিক ভয়ের নিম্নগামী আকর্ষণ থেকে টেনে আপনাকে উপরের দিকে 
তুলতে হবে ।” 
_"'নারী”। কালান্তর। 

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের উক্তিগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখ! যাবে, উভয় 
চিন্তানায়ক নারী-প্রগতিকে আন্তরিকভাবে অন্ভিনন্দিত করেই ক্ষান্ত হন নি, 
স্বদেশের নারী-জাগরণকে বিশ্বজনীন জাগৃতির পটভূমিকায় রেখে তার মূল্য 
নিরূপণ করতে চেষ্টা করেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজনীন জাগরণের 
অঙ্গ হিসেবে বিষয়টিকে ঘযতোখানি বিস্তৃতভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, 
বিবেকানন্দের পক্ষে ততোটা ব্যাপক পর্যবেক্ষণ সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি। এর 
কারণ, বিবেকানন্দের অকাল-তিরোধান। বিশ্বের নারীসমাজকে রবীন্দ্রনাথ 
যে-পরিমাণ অগ্রসর হতে দেখেছিলেন বিবেকানন্দের পক্ষে ততোখানি দেখে 

যাওয়]! সম্ভব হয় নি। এই কালগত ও প্রতিবেশগত 

8৮১৯১৯০ ব্যবধান দৃষ্টিকে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করবে এটা খুবই 
স্বদেশের নারীজাগৃতির স্বাভাবিক । 
তির প্রসঙ্গক্রমে বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি বহু- 
বিতকিত সমস্তাগুলি সম্বন্ধে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি বিচার করে 
দেখার চেষ্টা! করা যেতে পারে । 

বিবেকানন্দ বাল্যবিবাহকে শুধু যে সমর্থন জানাননি তাই নয়, এ 
প্রথাকে তিনি জাতীয় দুর্বলতার অন্যতম কারণ বলে মনে 
করেছিলেন । এ সম্বন্ধে তার “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” রচন। 
থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে £ 

“স্বাস্থ্য সন্বদ্ধে পাশ্চাত্যের আমাদের অপেক্ষা অনেক স্বখী। এসব দেশে 
৪০ বৎসরের পুরুষকে জোয়ান বলে, ছোড়া বলে, ৫০ বৎসরের স্ত্রীলোক যুবতী। 
অবশ্য এর] ভালে। খায়; ভালো পরে, দেশ ভালে। এবং সর্বাপেক্ষা আসল 
কথা হচ্ছে, অল্প বয়সে বে করে না। আমাদের দেশেও যে ছু একটা 
বলবান জাতি আছে, তাদের জিজ্ঞাসা করে দেখ কত বয়সে বে করে। 
গোরখা, পাঁাবী, জাঠ, আফ্রিদি প্রভৃতি পার্বত্যদের জিজ্ঞাসা কর।...*.*আয়ু, 
বল, বীর্য, এদের আর আমাদের ; অনেক ভেদ ; আমাদের বল, বুদ্ধি, ভরসা__ 
(তিন পেরুলেই ফরস! ; এরা তখন সবে গা ঝেড়ে উঠছে ।” 

_ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য । 


বালাবিবাহ 


১৫৮ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 
বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে বিবেকানন্দের উক্তি প্রশিধানযোগ্য £ 


400 1000611) 166091100615 216 ৬519 005 20006 ৮1৫0৬/- 
1009111956, 01 ০০158, 1 277 6 57717411567 770 27277 76100777, 
01 02 1716 ০ 2.712£607 2025 7101 261727: 21071 1716 7114771027 07 
17435007125 1277 7/1207/5 £6৫, 0%:.817077 1716 ৫০712111071 ০7 712.95295.1, 

_৭নং পত্র, ০০1001605 ৬/০0115, ৫ম খণ্ড পৃ--২৫-২৬। 

উপযুক্ত উদ্ধৃতি থেকে বোঝ যায়, বিবেকানন্দ বিধবাঁবিবাহের বিষয়টিকে 

জাতীয় সমস্যার ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করতে চাননি । ্বতন্ত্রভাবে 

নারীসমাজের বিক্ষিপ্ত পরিকীর্ণ সমস্যাগুলির বিশেষ কোনোটির সম্মুখীন 

হলে তার যথোচিত স্বরূপ-নির্ণয় সম্ভব নয়। বিবেকানন্দ সমস্যার মূলে 

আঘাত হানতে চেয়েছিলেন । দেশের নারীদের অবস্থা দেখে তিনি পরিতুষ্ 
'কি না, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিয়েছিলেন £ 

“3 100 [6805১ 096 01 1151) (0 11169166161706 15 1111060 
917011761% 109 ৪1%1708 9৫010901010, ৬/০010)01) 10715 ০০ 00611) £. 
[09516101009 ৪০1০ 11611 ০৮1 10170019109 11) (11611 ০৬17 ৬2৮. ০ 
0106 ০0811 01 ০0881) 00 ৫09 (1115 [01 11791, 4৯110 010] [10191) 
/01091) 2169 25 98,0089016 01 40116 1 99 9179 11. [1)9 ৬/01:10. 

৮00 1100181) ৬/০9176175 11911109505 10195617 8100 [00010+, 
০০010191969 ৬/০1105, ৫ম খণ্ড) পৃ_-১৫৯। 
নারীসমাজের সমস্তা-নিরাকরণের ক্ষেত্রে পুরুষের অহেতুক প্রাধান্য ও 
ত্যক্ষ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দের তীব্র মনোভাব পূর্বোদ্ধাত উক্তির 
মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। নারীদের যে-কোনো রকম সমস্যার সমাধান নারীর 
নিজেরাই করুক, এই প্রত্যাশাই বিবেকানন্দ পোষণ করতেন। কোনো 
প্রকারেই নারীর স্বাধীন চিন্তাকে ব্যাহত করা হোক তা তিনি চাইতেন না। 
পুরুষের প্রত্যক্ষ হশ্ুক্ষেপ নারীদের স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষে সহায়তা তো 
করবেই না; পক্ষান্তরে তার্দিকে অধিকতর পরনির্ভরশীল! ও দুর্বলা করে 
তুলবে। 

উপযুক্ত শিক্ষার সাহায্যে নারীজাতির মুক্ত বিচারবোধকে সজাগ ও সক্রিয় 
করে তুলতে হবে 3 তখন তার! নিজেদের সকল সমস্তার সমাধান নিজেরাই 
করে নেবে»_এই ছিল বিবেকানন্দের মত। বিধবার] পুনরায় বিবাহ করবে 
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কি না, এর বিচারের এবং সিদ্বাস্তগ্রহণের ভার তিনি বিধবাদের উপরেই 
ছেড়ে দেবার পক্ষপাতী ছিলেন। -_আত্মশক্তির উপর সকল ক্ষেত্রে স্থমহৎ 
শ্রদ্ধা-পোষণের যে মনোভাবটি বিবেকানন্দের চিন্তাকে বৈশিষ্ট্যমপ্তিত করেছে 
সেইটিই এখানে আত্মপ্রকাশ করেছে । 

এখন বাল্যবিবাহ ও বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বিচার 
করবার চেষ্টা কর] যাক । প্রাচীন সমাজ্শাসনের সহনীয় ও বরণীয় দিকৃগুলি 
উপযুক্ত সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে উপলব্ধি করতে রবীন্দ্রনাথ একসময় 
প্রয়াণী হয়েছিলেন তা আমরা জানি; এবং এই মনোভাবের বশবতাঁ 
হয়ে তিনি হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহের নিষেধ ও বাল্যবিবাহের প্রচলনের 
প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছিলেন । “সমাজভেদ* প্রবন্ধে 
তিনি লিখেছিলেন £ 

“বিধবাবিবাহের নিষেধ এবং বাল্যবিবাহের বিধি অন্যদিকে ক্ষতিকর 
হইতে পারে, কিন্ত হিন্দুর সমাজসংস্থান যে ব্যক্তি বোঝে, সে ইহাকে বর্বরতা 
বলিয়। উড়াইয়া দিতে পারে ন1।-.....পরিবারের অথগ্ডতা৷ ও দৃঢ়তা রক্ষা 
করিতে, হিন্দুকে ক্ষতি স্বীকার করিয়াও এই সকল নিয়ম পালন করিতে হয় 

“এইরূপ সদৃঢভাবে পরিবার ও সমাজগঠন ভালে! কি না, সে তর্ক ইংরাজ 
তুলিতে পারে। আমরা বলি, রা্রীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ রাখিয়া পোলিটিকাল 
'দৃঢতা-সাধন ভালে। কি না, সেও তর্কের বিষয় ।” 

_-সমাজভেদ? | ম্বদেশ। 
হিন্দুসমাজের বিধবাবিবাঁহ-অসমর্থন ও বাল্যবিবাহ-সমর্থনের যূলে আছে 
তার পারিবারিক সংহতি-রক্ষার প্রচেষ্টা । বিধবাকে 
হিন্ুদমাজে বিধবা. হিন্দুসমাজ আপন পরিবারের অবিচ্ছেন্চ অঙ্গ বলে মনে 
বিবাহ-অসমর্থন ও 
বাল্যবিবাহ-সমর্থনের করে; তাই তাকে ত্যাগ করে নিজেকে বিক্ষত বা 
রবীনসাণন ৭৭ অন্গহীন করতে চায় না। অন্যদিকে নৃতন পরিবেশের 
সঙ্গে ঘনিঠ আত্মীয়তা ও নিবিড় বন্ধন স্থাপন করবার 

বয়স বাল্যকাল । তাই বধূ অল্প বয়সে স্বামীগৃহে এলে নবীন পারিপাশ্থিকতাকে 
সহজে আপনার করে নিতে পারে । এর ফলে পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হয়, 
এই হল মোটামুটিভাবে বাল্যবিবাহের সপক্ষে ও বিধবাবিবাহের বিপক্ষে 
যুক্তি। কবি এই যুক্তিগুলিই প্রবন্ধটিতে বিশ্লেষণ করেছেন । 

অপরদিকে কিন্ত রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সমাজের স্বাধীন প্রেম ও অধিক 


১৬০ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


বয়সে কুমারীদের বিবাহ এবং বিধবার পুনধিবাহের তাৎপর্য সম্বন্ধে উদাসীন 
ছিলেন না। পাশ্চাত্য সমাজে বিবাহের পর দম্পতিকে 
নাত ৫ স্বাধীনভাবে ঘর বাঁধতে হয়; অপ্রাপ্তবয়স্ক বালিকাকে 
রবীন্দ্রনাথ নিয়ে স্বাধীনভাবে ঘর বাধা সম্ভব নয়। সে সমাজে বিধবা 
কোনে! পরিবারের আশ্রয় পায় না বলেই তার পক্ষে 
অনেক সময় দ্বিতীয়বার বিবাহ নিতান্ত আবশ্তক। তাই রবীন্দ্রনাথ বললেন 
ষে, “পাশ্চাত্য সমাজে বিধবার পুনবিবাহ ও কুমারীর অধিক বয়সে বিবাহের 
যে নিয়ম তা ইউরোপীয় সমাজতন্ত্র রক্ষার অনুকূল বলিয়াই মুখ্যত ভালো, 
ইহার অন্য ভালো যাহা কিছু আছে, তাহা আকম্মিক, তাহা অবান্তর |” 
--সমাজভেদ” ৷ স্বদেশ। 
আমর] দেখেছি যে, হিন্দুসমাজে বাল্যবিবাহের প্রচলন ও বিধবাবিবাহের 
অপ্রচলন সেই সমাজের সংহতিরক্ষার জন্যে একসময় প্রয়োজনীয় ছিল বলে 
রবীন্দ্রনাথ মনে করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান সামাজিক 
৬ পরিস্থিতিতে এগুলির উপযোগিতা কতখানি এ প্রশ্নও কবি 
রবীন্দ্র-চিস্তা আগেই তুলেছিলেন তার “হিন্ুবিবাহ” প্রবন্ধে ( সমাজ ), 
এবং এই হিন্দুবিবাহ" প্রবন্ধ (১৮৮৫ ) “সমাজভেদ” 
প্রবন্ধের (১৯০১) বনুপূর্বেই রচিত। বিধবাবিবাহের প্রতি সমর্থনস্থচক 
মনোণ্ডাবের প্রকাশক হিসেবে তার “গন্পগুচ্ছ'-এর “তাগ” শীর্ষক গল্পটির 
( বৈশাখ, ১২৯৯) উল্লেখ করা.যেতে পারে | বিধবাঁবিবাহের সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ 
সক্রিয়ভাবে লেখনী চালনা করেছিলেন তার পরবর্তী জীবনে | তার প্রকৃষ্ট 
পরিচয় রয়েছে তার “পলাতক। কাব্যের “নিষ্কৃতি কবিতাটির মধ্যে। 
হিন্দুমাজে বিধবাবিবাহের প্রচলনকে কবি সর্বাস্তঃকরণে শ্বীকার করে 
নিয়েছিলেন এবং এ বিষয়ে নিজে অগ্রণী হয়েছিলেন ;__তার শ্রেষ্ঠ বাস্তব 
প্রমাণ পুত্র রধীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রতিমাদেবীর বিবাহসংঘটন | বাল্যবিবাহের 
অপত্যতিকে কৰি তার “হিন্দুবিবাহ” প্রবন্ধের মধ্যেই অভ্যর্থন। জানিয়েছি.লন ঃ 
“বাল্যবিবাহ উঠিয়া গেলে আজ তাহার ফল যতোটা ভয়ানক বলিয়! 
মনে হইতেছে, তাহা হইতে ঘতো৷ বিপদ অমঙ্গল আশঙ্কা-তাহার অনেকটা 
আমাদের কার্পনিক। কেবল কতকট। দেখিতেছি এবং অনেকটা দেঁখিতেছি 
না বলিয়াই এতো ভয় ।” 
_হিন্দুবিবাহ'। সমাজ 


চতুর্থ পন্মিচ্ছেদ 
নিগীড়িত জনগণের মুক্তির বার্তা 


সমাজের আর্থনীতিক তথা সকল রকম অসাম্যের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দ ও 
রবীন্দ্রনাথের অগ্নি-বাণী শাণিত কপাণের মতো বার বার ঝলসে উঠেছে। 
শোষিত সর্বহারাদের প্রতি অসীম সমবেদন! ও গভীর ভালোবাসা উভয় 
যুগ-পুরুষের চিন্তা ও কর্মকে সর্বদা প্রণোদিত এবং তাদের চরিত্রকে 
বিশিষ্ট মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। 

সমাজে যারা ক্রিষ্ট, পিষ্ট, পীড়িত তাদের মুখে দিতে হবে অন্ন, কে দিতে 

হবে ভাষা, বুকে সঞ্চারিত করতে হবে বল,_এই গণ- 
22 মুক্তির বার্তা বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ প্রবল প্রত্যয়ের 
ধিকার সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন । সেই সতেজ বাণীতে শোষণ- 

জীবীদের চক্রান্ত ও হীন মনোবৃতি তীব্রভাবে ধিকৃত 
হয়েছে । বিবেকানন্দ ব্রনির্ঘোষে বলেছিলেন £ 

৮01 006 1001৮ 918 18207010101 0116 1101), 1610 10111109175 ০01 
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১৬২ চিস্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


৫০ 1901 ৫০ 81091101178 001 1100956 (০ 10011070160 [01111019 ৮/1)0 
916 170৬ 00 69001 0112 1101081% 382,595. 
--১৯নং পজ্জ, ০০010191919 ৮/ ০115, ৫ম খণ্ড, পৃ--৪৫। 


প্রকৃত স্বার্দেশিকত। কি? বিবেকানন্দ বললেন £ 
11055 08110 01 08010961510. ] 06115%5 10 0910901910, 2110. ] 
8150 1186 70% ০৬/0 10621 ০01 020:10119]........ [0০ 5০৬ 0661? [০ 
3০) [6৩] 0821 [011110105 290 1011110115 ০01 (11০ 09599109105 01 
80905 ৪80 ০0 58895 1126 69০0176 11০%-0001 11615190019 (০0 
0:8065? 170০ 900 [981 1178 1011110175 216 5081৮1176 (০0-89, 
2170 111111015 112৬6 0661 519751118 101 2855? [0০ ১০, 166] 
01181 16170181705 185 001776 ০9৮০1 1106 1800 ৪5 & ৫811 91000 ? 
[0965 10 078105 ০ [6561955 ? 10063 1 1709105 ০] 518811955 ? 
চ785 1 10906 5০ 21110517780. ?......[1781 15 0176 915 5060 (0 
96০০01776 & 70861106, 0176 ৮91৮ 2156 5091১, 
19 0121) ০01 ০8107109181), 00910191916 ৬/ 01105, 
তৃতীয় খণ্ড, প-_২২৫-২৬। 
যুগ যুগ ধরে সর্বহারাঁদের উপর সর্বহরার দল যে অত্যাচার করে এসেছে, 
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নিরীহ সাধারণ মান্ষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে 
তাদের উপর মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী স্থবিধাবাদীরা যে পাষাণভার চাপিয়ে 
এসেছে তার বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে উভয় মানবপ্রেমিকের 
কণে। 
যে সমাজে সমষ্টির দৈচ্যের বিনিময়ে মুষ্টিমেয় লোক স্ফীত হয়ে ওঠে, সেই 
সমাজ-ব্যবস্থা বছর দীর্ঘশ্বাসে অভিশপ্ত, সে সমাজের মঙ্গল নেই | বিবেকা- 
নন্দের মতো! রবীন্ত্রনাথও মেই শোষণ থেকে সমাজকে মুক্ত দেখতে 
চেয়েছিলেন। কবির কে ধ্বনিত হয়েছে ঃ 
৪-০০-০০৭ এই-সব মৃঢ় ম্লান যুক মুখে 
দিতে হবে ভামা, এই-সব শ্রাস্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে 
ধ্বনিয়! তুলিতে হবে আশ!; ভাকিয়। বলিতে হবে-_ 
“মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাড়াও দেখি সবে ; 
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্তায় ভীরু তোমা চেয়ে, 


নিপীড়িত জনগণের মুক্তির বাতা ১৬৩ 


যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে। 
যখনি দাড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার তখনি সে 
পথ কুকুরের মতো! সঙ্কোচে সত্াসে যাবে মিশে । 


৪৩৪০৪০৪০৪৩৪ ৪৩৩৩ ৪০০৪৩৪৩৪৪৪৩ ৩৩৩৪৪৪৩৪৩০৪ ৪৩০৩৪৪৪৪৪৬৩ 


“অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলে। চাই, চাই মুক্ত বায়ু, 
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জবল পরমাযু 
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট |” 
--এবার ফিরাও মোরে? । চিন্তা । 


“'আকর্ষণজীবী'দের প্রতি কবি সাবধানবাণী 
আকধণজীবীদের প্রতি ৫ 
বা উচ্চারণ করেছেন তার নানা রচনায়। এ প্রসঙ্গে “রক্ত- 
করবী” নাটকের কথা স্বাভাবিকভাবেই স্মরণে আসে। 
মানুষকে ঘ্বণা করে যার! দূরে সরিয়ে রাখে, তার্দিকে ডেকে গীতাঞ্চলি'তে 
কবি বলেছিলেন £ 


“হে মোর হুর্ভাগা! দেশ, যাদের করেছ অপমান 
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। 
মানুষের অধিকারে 
বঞ্চিত করেছ যারে, 
সম্মুথে দাড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান, 
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান ।” 
_-১০৮নং কবিতা । গীতাঞ্জলি । 
বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তার যে ধারা সমগ্র বর্তমান 
অধ্যায়টিতে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা কর হয়েছে, তাকে ভালোভাবে অনুধাবন 
করলে দেখা! যাবে, উভয়েই উদ্বদ্ধ করতে চেয়েছেন 
প্রধানতঃ জনগণের অন্তরের চেতনা, কামনা করেছেন 
একটি জাগ্রত জনতা । মুষ্টিমেয় লোকের সুপ্িভঙ্গ হলে ঈপ্গদিত ফল লাভ 
হবে না; তাতে গোষীবিশেষের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হবে মাত্র। আপামর 
জনসাধারণের মধ্যে স্বাধিকারবোধকে জাগ্রত করতে হবে। জাতি তখন 
নিজের পথ নিজে আবিষ্কার করবে, উজ্জল ভাগ্য নিজেই গঠন করে নেবে। 
সমাজই হচ্ছে প্রাচ্যের শক্তিকেন্ত্র। পাশ্চাত্য যেমন রাষ্ট্রপ্রধান, প্রাচ্য তেমনি 


জাগ্রত জনত। 


১৬৪ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


সমাজ-প্রধান। তাই প্রাচ্যের উন্নতি নির্ভর করছে তার সমাজের উৎকর্ষের 
উপর। 

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ঃ 

“আমাদের সভ্যতার মূলে সমাজ, ইউরোপীয় সভ্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি । 
সামাজিক মহত্বেও মাহ্ষ মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারে, রাষ্্রনীতিক মহত্বেও 
পারে। কিন্তু আমরা ষদ্দি মনে করি, ইউরোপীয় ছার্দে নেশন গড়িয়া! তোলাই 
সভ্যতার একমাত্র প্রকৃতি এবং মনুষ্যত্বের একমাত্র লক্ষ্য, তবে আমরা তল 


বুঝিব।” 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্া সভ্যতা' | হ্বদেশ। 


চ্ুর্থ অধ্যায় 
স্বর্দেশচিস্তা 


২০1 
বিশ্বমৈত্রীভাবন৷ 


প্রথম পল্সিচ্জেদ 
আত্মশক্তির জাগরণ 


গুত্যেক মনীষীর চিন্তার একটি বৃহৎ অংশ অধিকার করে থাকে তার 
স্বদেশ; জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদ্দপি গরীয়সী+__স্থরলোকের চেয়েও শ্লাঘ্য সেই 
মাটির মায়ের আহ্বানে স্থসস্তানেরা কোনো সময়ে স্থির থাকতে পারেন নি। 
স্বদেশের উন্নয়ন ও সর্বাঙ্গীণ হিতকামনা সর্বদা! তাদের চিন্তার পুরোভাগকে 
আশ্রয় করেছে। 

প্রবল চিত্তশক্তির অধিকারী পুরুষের অস্তনিহিত হৃষ্টিধর্মী মানসিকতা 
স্বদ্দেশকে শুধু বাইরে থেকে গ্রহণ করে ক্ষান্ত থাকে না, অস্তরঙ্গে তার সর্বাহ্গীণ 
পরিপূর্ণতার আদর্শ ছবিটিকে উজ্জ্বল করে অঙ্কিত করে 
নেয়। প্রকৃত প্রস্তাবে মহত্তম স্বপ্রশীর স্বদেশ সর্বাগ্রে 
তার অন্তরের স্থষ্টি। সেই অন্তরের সম্পদকে বহিজীবনে 
বাশুবে রূপ দেবার চেষ্টা তার জীবনের অন্যতম প্রধান ব্রত। বিবেকানন্দ ও 
রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও কর্মের একটি বৃহৎ অংশ এই ব্রতউদ্যাপনে উতসগাঁরুত 
হয়েছিল। 

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-সাধনার মূল স্থত্রটি হল আত্মশক্তির 
জাঁগরণ। ব্বদেশ-সাধনাকে তারা প্রকৃত পক্ষে আত্মার উদ্বোধনের সাধনার 
অঙ্গ হিসেবেই প্রত্যক্ষ করেছেন। অধিকাংশ লোক যখন 
শুধু দেশের বাইরের কাঠামোটার উপরে গুরুত্ব আরোপ 
করে বহিধিকৃত্তিকেই ষথাসর্বস্ব মনে করেছে, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ তখন 
স্বদেশের বাহ বিকৃতির মূলে নিহিত দেশবাসীর অন্তরের বিভ্রান্তি ও মোহ- 
গ্রস্ততা সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করে তুলতে চেয়েছেন। 

অবশ্য উনিশ শতকে বাঙলার নবজাগরণে চিত্তশক্তি-আবাহনের প্রথম 
পথিরুৎ যে রাজা রামমোহন রায় তা আমরা জানি। শতাব্দীর প্রায় শুরুতে 

যে সাধনা-ধারার তিনি স্চনা করেছিলেন তাই সেই 
0৮2৮5 শতকের শেষে এসে বিবেকানন্দ ও আংশিকভাবে রবীন্দ্র- 
উত্তরহ্থরী:. নাথের মধ্যে এক বিশেষ বিকাশ ও পরিণতি লাভ 
করেছিল এবং বিশ শতকের পটভূমিকায় রবীক্নাথের 

লেখনীতে ও কর্মপ্রয়াসে তা ব্যাপকতর তাৎ্পর্ষে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। 


দেশের প্রথম প্রতিষ্ঠা 
অন্তরে 


আ.স্মশৃক্তির উদ্বোধন 


১৬৮ চিস্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


জাতীয় জীবনের সকল রকম দুর্দশার মৌল সমস্যাটি হল বিভেদবোধ, 
_ধর্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানারপ নিয়ে এই বোধ 
মান্ষের মনকে অধিকার করে বসে। ভেদদবুদ্ধির অনিবার্ধ পরিণতি আত্ম- 
বিচ্ছেদই জাতির জীবনকে টেনে নিয়ে যায় চরম বিপর্যয়ের মধ্যে। বাহ 
বিভেদট! কিন্তু প্রকৃত সমস্ত নয় ; কারণ “এহ বাহ্‌”। বাইরের সংঘাতের মূলে 
থাকে অন্তরের অনৈক্য, বিভে্দকে তাই বাইরে কোনো 
প্রলেপ দিয়ে বেশিদিন চাপা! রাখ যায় না। একমাত্র 
আস্তরিক এক্য স্থাপন করেই সকল অসঙ্গতিকে দূর করা যেতে পারে ; আর 
এই অস্তরের এক্য শুধু স্বাধীন চিস্তাশক্তির ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হতে 
পারে। মননশীল মানসিকতাকে আশ্রয় করে যে সংহতি গড়ে ওঠে সেই 
সংহতিই সকল বিরুদ্ধ শক্তির আঘাত ও আক্রমণকে পযু্দস্ত করে টিকে 
থাকতে পারে ও জাতীয় জীবনে একটি সংগঠনশীল ভূমিক! রচনা করতে 
পারে। অন্ধ বিশ্বাস ও আচারে আচ্ছন্ন মনে বিভেদের 
বনিয়াদ নানা আকার ও রূপে পাকা হয়ে বসে আছে। 
বিভেদকামী শোষণজীবীর1 সেই স্থযোগকেই পূর্ণমাত্রায় 
গ্রহণ করে। দেশের সবচেয়ে বড়ো অভাব চিত্তশক্তির অভাব; দেশের 
সর্বাগ্রে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মোহ্‌মুক্ত মন।__এই সত্যটি উপলব্ধি করে 
বিবেকানন্দ বলেছিলেন £ 


বিভেদবোধ 


অন্তরের এঁক্যের 
ভিত্তি স্বাধীন চিস্তাশক্তি 


1,195: 01 00081) ৪00 ৪০01] 15 [119 0101 00110161010 01 
1106, 01 £10/01) 2100 ৮/61] 06116. 17616 1 00995 101 5151, (16 


1008.709 (01)6 1806১ 01)6 11810191008 £০ ৫০৬1). 


4৮8505০1100 ০8569১ 0166৫ 017 009 ০19৫১ ৫11 10817) 01 01955 
07 08966, 01108610105 01 110961010101) /1)101) 0215 1109 [০৬91 ০0 
16০ (09081) 210 2০01010 01 21) 10011009,]--6%60, 50 10918 ৪9 
018 0০9৬6] ৫995 1701 1101016 0010615 15 06%11151) 210 107190 0 
৫0৮11], 
পপ 17016 2100010010 11. 1169 15 (0 996 11] 10)01101) , 1080111- 
0915 01010 111 0011082001৩ 10989 €0 06 ৫০০] ০1 ০৬61 ৮০৫৬, 
800 00600 161 1010 2150. ড/011610 966010 (17617 0৮11) 005.” 
_-৭নং পত্রঃ ০0912091965 ৬/০1105, ৫ম থণ্ড, পৃ--২৫। 


আত্মশক্তির জাগরণ ১৬৯ 


উপরের উদ্ধৃতিতে স্বাধীন বিচারবোধে উদ্ব,দ্ধ ব্যক্তি-চিস্তার জাগরণ-কামনা 
উদগীত হয়েছে এবং তার মধ্য দিয়ে আপন ভাগ্যসংগঠনের অধিকার-অঞ্জন- 
কারী একটি সংহত গণশক্তির সাধনার মূল স্ত্রটি ব্যক্ত কর] হয়েছে। স্বদেশ- 
সাধনায় তথ! মানবজীবনের যে-কোনো! সমন্তা-সমাঁধানে অস্তরঙ্গ-তপস্যার 
প্রয়োজনীয়তার উপর রবীন্দ্রনাথ অপরিসীম গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন £ 
“যখন কোনো একট। সমস্যার কথা ভাবতে হয় তখন মানুষের মনকে 
কী করে এক পথ থেকে আর এক পথে চালানে। যায়, সেই শক্ত কথাটা 
ভাবতে হয়; কোনো একটা সহজ উপায় বাহ্িকভাবে বাৎলিয়ে দিলেই 
যে কাজ হাসিল হয়, তা বিশ্বাস করিনে- মানুষের মনের সঙ্গে রফা-নিষ্পত্তি 
করাই হল গোড়ার কাজ ।” 
_-ম্বরাজসাধন”। কালাস্তর, পরিবধিত সং) ১৩৫৫ । 
সকল ক্ষেত্রে এই মনের সঙ্গে রফানিষ্পত্তির উপর বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ 
উভয়েই বার বার গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন; কারণ সকল সমস্তার যূল 
মনে। 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায় £ 
“আমাদের দেশের এই সকল সমস্তা আন্তরিক বলেই এতো! ছুরহ | বাধা 
আমাদের মনের মধ্যেই আছে; সেটা দূর করবার কথা বললে আমাদের মন 
বিদ্রোহী হয়ে ওঠে । এই কারণে একট অত্যন্ত সহজ বাহক প্রণালীর কথা 
শুনলেই আমর! হাফ ছেড়ে বাচি।” 
_-শ্বরাঁজ সাধন” | কালাস্তর, পরিবধিত সং ১৩৫৫ । 
“নৈবেছ্*-এর মধ্যে কবি বলেছিলেন £ 
“বৃথা চেষ্ট1 ভাই, 
তব সজ্জা লজ্জাভরা চিত্ত যেথা নাই ।” 
_ কবিতা নং ৯৬। নৈবেছ্য। 
বিচারবোধহীন আচার দেশের চিত্কে তামমিকতায় আচ্ছন্ন করে 
রেখেছে । কোনো কিছু চিন্তা না৷ করে অন্ধভাবে মননহীন 
নাত সংস্কারকে মেনে চলার যূলে আছে একটা ভিত্তিহীন 
ভীতি । এই অকারণ আশঙ্কাই শ্রেয়: বোধকে বিপর্যস্ত 
করে। জাতির চিত্ত থেকে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ এই ভয়কে দূর করতে 
চেয়েছিলেন। বিবেকানন্দ ঘোষণা। করেছিলেন £ 


১৭০ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


7105 ৮68 108৮5 1009 11806 1616১ 111 61115 1166 01 11) 210 
০0961 1166. ড/52,107555 15805 00 519%915* ড/581007555 1585 €০ ৪1) 


11005 01 111991%5 101)9910981 270 100617681. ৬/62100653 15 ৫9201). 
--"৬/০1 2100 105 56০16, 
0:01001515 ঘ/ ০115, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ--৩। 
95015108015 005 10590101119 ৮1101) 016 10001 [00151 1186 
৮1061] 15121171560 ০৮০1: ৮5 005 1101, 91019105015 010৩ 10190101176 
[1781 116 18170179106 107150179৬9 ড/1)61) 00001765560. 0% 1106 162.71790 : 
2100 1015 (106 [0901011)6 [121 511110619 100150 126 /1)51) (51210101- 
55৫ ০0৮61 09 00151 911111915. 
-_-11)6 66৫01) 01 0106 5001”, 00100019106 ৬/০0115, 


দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ--২০১ 

“015 10610 005 17820101081 06০9৫ 15 9/581. 0090 211 59105 01 
৫656898 9611055 1] [116 17001101081 50266 ০0৫ 0176 1906 01 11) 169 
590181 90819১ 117) 105 ০৫008010191 01 17661160109 1 50806, 010৬৫ 
11000 0106 55500178 2100 701090106 ৫559856. 70 19116 1১ 11)610 
10169 ড/0 [1119 00 (০ 016 1০9০0 01 0015 09592.56 ৪,110 ০1692759 (116 
9199৫ 01 211 11017111015, 

-_-110175 [00816 01 111019+, (00910101516 ৬/০1105, 
তৃতীয় খণ্ড পৃ--২৮৮। 

বর্তমান ভারত, প্রবন্ধের মধ্যে বীর সন্গ্যাসীর বাণী মক্দ্রিত হয়েছিল ঃ 

“হে ভারত,**....এই দাসহুলভ দুর্বলতা, এই স্বৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা_-এই 
মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাঁধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাজনক কাপুরুষতা' 
সহায়ে তুমি বীরভোগ্য স্বাধীনতা লাভ করিবে ?” 

_বর্তমান ভারত। 

প্রবন্ধের সমাঞ্চিতে তাপসকণ্ে প্রার্থনা ধ্বনিত হয় ঃ 
বল,*.-.""মা, আমার হূর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।” 

জাতীয় চিত্তের ছুর্বলতাকে দূর করবার কথ রবীন্দ্রনাথের বাণীতে অত্যন্ত 
জোরের সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে £ 

"মানার বিষে আমাদের মনের ভিতরটা জর্জরিত। এই মানসিক 
কাপুরুষতার ভিত্তি একটা! চরাচরব্যাপী অনিশ্চিত ভয়ের উপর । অখণ্ড বিশ্ব- 
নিয়মের মধ্যে প্রকাশিত অখণ্ড বিশ্বশক্তিকে মানিনা বলিয়াই হাজার রকম 


আত্মশক্তির জাগরণ ১৭১ 


ভয়ের কল্পনায় বুদ্ধিটাকে আগেভাগে বরখাস্ত করিয়া বসি। ভয় কেধল 
বলে, কী জানি, কাজ কী। ভয় জিনিসটাই এই রকম ।” 
_-“কর্তার ইচ্ছায় কর্ম” । কালাম্তর, পরিবধিত সং, ১৩৫৫, 
পৃ--৫৩-৫৪ । 
“অবাস্তবকে বাস্তব বলে মানলে তাকে জ্ঞানের কোনো নিয়মে পাওয়! 


যায় না। সেইজন্যে কেবল বুক ছুর্‌ দুরু করে, গ! ছম্‌ ছম্‌ করে, আর বিনা 
বিচারে মেনেই চলি।” 


_-সিমন্তা? | কালাস্তর, পরিবধিত সং, পৃ--২৩২। 
এই ছুর্বলতা কাপুরুষতা৷ দূর করে কবি জাতিকে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত, 
পৌরুষের দৃপ্ততায় উদ্বোধিত হবার জন্তে আহ্বান জানিয়েছিলেন £ 

“যুগে যুগে আমাদের পুত পুগ্জ অপরাধ জমিয়া উঠিল, তাহার ভারে 
আমাদের পৌরুষ দলিত; আমাদের বিচারবুদ্ধি মুমৃযু- সেই বহু শতাব্দীর 
আবর্জনা আজ সবলে সতেজে তিরগ্কৃত করিবার দিন ।” 

__কির্তার ইচ্ছায় কর্ম”। কালাস্তর, পরিবধিত সং, ১৩৫৫, পৃ-_৭৬। 

“নৈবেছ্*-এর মধ্যে কবি 'প্রার্থনা, জানিয়েছিলেন £ 

“ষেথ। তুচ্ছ আচারের মরু বালুরাশি 
বিচারের সশ্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি 
পৌরুষেরে করেনি শতধা - -****” 

__সেই স্বর্গে ভারতকে নির্দয় আঘাতে জাগরিত করবার জন্তে। চিত্ত 
যেখানে ভয়শৃহ্ঠ, শির যেখানে উচ্চ, জ্ঞান যেখানে মুক্ত, দেশ সেখানে উত্তীর্ণ 
হোক্‌ এই প্রার্থনাই তিনি বারবার উচ্চারণ করেছিলেন। 

জাতিকে কাপুরুষত।, নিবীর্ধতা ত্যাগ করে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষালাভ করতে 
হবে, আপন শক্তির উপর নির্ভর করে আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে হবে, এই হল 
বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ । 


ধার! আত্মনির্ভরশীলতার উপর এতোখানি গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তারা 

ষে পরমুখাপেক্ষিতার উপর খড়গহস্ত হবেন এট। সহজেই অন্থমান করা ঘায়। 

পরমূখাপেক্িতার যে-সকল ব্যক্তি বিদেশি শাসকবর্গের কাছে আবেদন- 

বিরুদ্ধে প্রবল ধিক্কার_ নিবেদন মারফত দেশের মুক্তি আন। যাবে বলে মনে 
ভিক্ষায়াং নৈৰ নৈবচ' 

করেছিলেন তাদের মনোভাবকে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ 

উভয়েই ধিকত করেছিলেন। তারা বুঝেছিলেন যে, এ ধরণের ভিক্ষাবৃত্তি 


১৭২ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


দ্বার1 কেউ কখনো প্ররুত সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হতে পারে না। ভিক্ষার ছার। 
সাময়িক অভাব দূর হতে পারে, কিন্তু ষে প্রাপ্তি স্থায়ীভাবে দীনতাকে দূর করে 
তার জন্যে আস্তরিক সাধনার প্রয়োজন, যাল্তার দ্বার তা লাভ করা যায় না। 
“ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ"। 

বিবেকানন্দ বলেছিলেন £ 

“বি ৩৮০: &16 1136 ড/8163 ০018. 0995%91 101?1160, 9056 1180 
009৬910181761)6 5195 9০ 21] 9০1 1690১ ৮/1)616 216 0106 1001) 


৮/1)0 21 2616 10 10991) 11;9 01011159 06177917090 ? 9০ 102106 119.) 
1151.) 
-0001956158,01015 200 10181098065, 


009100156 ৬0115, ৫ম খণ্ড, পৃ--২৪৮। 
ভিক্ষুকস্থলভ মনোবৃত্তি বিবেকানন্দের কঠোর নিন্দার সম্মুখীন হয়েছে £ 
“005 09582] 15 179৬০1 17200, 10115 068821 02019 5915 & 

0০916, ৬10) 010 200 5০০11 091)1170 1159 2 19950 910) (106 
€110051)0 06111)0 (119 006 09881 15 8 10৬ 0৮190, 176 176৬01 


£2211% 9111059 ৬/1120 106 £905.৮ 
৬0110 2100 165 56916, 50912019166 ৬0115, 


ৰ ২য় খণ্ড, পৃ-৪ 
তিনি জাতিকে আহ্বান জানালেন আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্তে ঃ 
“০ [00501001 0619170 01 91) (0191£1) 1)910. [বি 2610105, 1119 
40011010915 17050 1)61]) (10691056165, 71115 15 16581 70801101191). 
[1 10901010 0201701 00 (1720 165 (11005 1099 1901 9910 0010)” 
ূ _ পত্র নং ৫০ | 0০922190 ড/ 915, পৃ-৮৩। 


্বদেশসাধনার ক্ষেত্রে পরনির্ভরতা ও উদ্রবৃত্তি রবীন্দ্রনাথের দ্বারা সমভাবে 
ধিক ত হয়েছে £ 


“ভিক্ষার দ্বারা কেহ কখনে! সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে ন1।” 
_লোকহিত”। কালাস্তর, পরিবধিত সং ১৩৫৫, পৃ-_-৩৯। 
“বাহিরের একজন আমার দেশকে হাতে তুলিয়া দিলেই তবে তাহাকে 
পাইব একথ। ধে বলে সে লোক দান পাইলেও দান রাখিতে পারিবে না।” 
_শ্বাধিকারপ্রমত্তঃ। কালাস্তর, পরিবধিত সং ১৩৫৫, 
পৃ--১২০। 


আত্মশক্তির জাগরণ ১৭৩ 


জাতীয় জীবন থেকে ভীরুতা দূর করবার জন্যে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের 
এঁকাস্তিক সচেষ্টতা আমর! কিছু পূর্বেই লক্ষ করেছি। শক্তিচর্চার আত্যস্তিক 
প্রয়োজনীয়তা তারা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন ; 
75 কারণ ছুর্বলের। ঘদ্দি শক্তিচর্চ না করে তবে তাদের শক্তি- 
লালন করে হীনতার সেই উৎসটাই সবলের স্বেচ্ছাচারকে লালন 
করবার কারণ হয়ে ওঠে। কিছু পূর্বে উদ্ধৃত বিবেকানন্দের 
একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে আর একবার ম্মরণ কর! যেতে পারে £ 

“15 ৮/1)210) [116 108.0101781 0০9৫9 15 ৮/5৪1. 01781 211 50115 0£ 
0959896 5911779১ 11 05 0০0116081 5182069 91 006 1209 01 117 105 
509০181 50809১11105 5৫0০9010109] 01 17091190102] 50806) 01০৮/৫ 
11000 006 59 5091) ৪190 [010001096 ৫63988.96.৮ 

1106 00016 01 [10019,5 001001966 ৬০115, 
তৃতীয় খণ্ড, পৃ--২৮৮। 
রবীন্দ্রনাথ শক্তির ভারসাম্যের অভাবজনিত সমূহ 
শক্তির ভারসাম্য সঙ্কট সন্কটটিকে প্রকাশ করে বললেন £ 

“সবল দুর্বলের পক্ষে যতে৷ বড়ে। শক্র, ছূর্বল সবলের পক্ষে তার চেয়ে কম 
বড়ে। শত্র নয় ।” 

__কর্তায় ইচ্ছায় কর্ম'। কালাস্তর, পরিবধিত সং ১৩৫৫, 
প--৬৮ | 

“ষে দুর্বল, সবলের পক্ষে সে তেমনি ভয়ঙ্কর, হাতির পক্ষে যেমন 
চোরাবালি । এই বালি বাঁধা দিতে পারে না বলেই সম্গুখের দিকে অগ্রসর 
করে না, কেবলই নীচের দিকে টেনে নেয় ।” 

_-বাতায়নিকের পত্র" । কালাস্তর, পরিবধিত সং ১৩৫৫, 
পৃ--১৪১। 

“আমি পূর্বেও বলেছি, এখনও বলছি, দুর্বলের দায়িত্ব বড়ো ভয়ানক । 
বাতাসে যেখানে যা-কিছু ব্যাধির বীজাণু ভাসছে ছূর্বল তাকেই আতিথ্য দান 
করে তাকে নিজের জীবন দিয়ে জিইয়ে রাখে । ভীরু কেবল ভয়ের কারণ 
বাড়িয়ে চলে, অবনত কেবল অপমানকে স্থষ্টি করে ।” 


_-বাতায়নিকের পত্র" । কালাস্তর, পরিবধিত সং ১৩৫৫১ 
পৃ--১৫০-৫১। 


১৭৪ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


হাওয়া যে জায়গায় হাল্কা, ঝড়ের কেন্দ্রটা সেখানেই । দেহের যে অংশে 
প্রাণশক্তির অভাব সেখানেই জীবাণুর আক্রমণ ঘটে। 

যারা ধর্ম আর সমাজের নান! অর্থহীন বিধিনিষেধ বিন। চিন্তায় পদে পদে 
যেনে চলে, তারাই আবার বদি রাষ্্রীয় ক্ষেত্রে স্বায়তরশাঁন ব1 ন্বাধীনত। দাবি 
করে, তবে সেটা স্বভাবতঃই খানিকটা অর্থহীন অযৌক্তিক আবদারের মতো 
শোনায় । বিবেকানন্‌ প্রশ্ধ করেছিলেন £ 


“[)০ 275 06591:৬6 1109115, /10 216 170 1620 (0 81৬6 16 00 
01010615 2...... [007 0109, 01001005119 061189 1120 180 10০৮/৪] 11) 
[1169 121551759 0212 ৮/1011110910 [010 211% 0176 20 01011701165 16811 
.016591৬95.", 

_7২501% 10 0106 08%100068, 20.01255 ) 0০017011616 ৬% 01155, 
চতুর্থ খণ্ড, পৃ-_-৩১১ 

রবীন্দ্রনাথও প্রশ্ন তুলেছিলেন ঃ 

“এতো নিষ্ঠুর জবরদস্তি দ্বার যাদের অতি সামান্য 
সাযাসিকব্াধীনতাকে খাওয়া-ছোওয়ার অধিকার পর্যন্ত পদে পদে ঠেকানো হয়, 
স্বাধীনতা দাবি কর] এবং সেটাকে যার। কল্যাণ বলিয়াই মানে, তার। রাষ্ট্র 
অর্থহীন ব্যাপারে অবাধ অধিকার দাবি করিবার বেলায় সঙ্কোচ 
বোধ করে না কেন? 

“কর্তার ইচ্ছায় কর্ম” । কালাস্তর, 
পরিবধিত সং ১৩৫৫, পৃ-_৫৫ | 
তিনি বলেছিলেন ঃ 

“যার ভেদকে নিজেদের মধ্যে ইচ্ছা করে পোষণ করে, তার স্বাধীনতা 
চায় এ কথার কোনে অর্থ নেই।” 

_-সিমস্তা? | কালান্তর, পরিবধিত সং ১৩৫৫, 
পৃ-২২১। 

“দেশের যে আত্মাভিমানে********* বাহিরের দিকে মুখ করিয়। বলিতেছি, 
রাষ্ট্রতন্ত্রের কর্তৃত্ব-সভায় আমাদের আসন পাতা৷ চাই ; আবার সেই অভিমানেই 
ঘরের দ্দিকে মুখ ফিরাইয়। ঠাকিয়া বলিতেছি “খবরদার ! ধর্মতন্ত্রে, সমাজতন্ত্র, 
এমন কি ব্যক্তিগত ব্যবহারে কর্তার হুকুম ছাড়া এক পা চলিবে না” |*-*-**** 
দেশাভিমানের তরফ হইতে আমাদের উপর হুকুম আসিল, আমাদের 
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এক চোখ জাগিবে, আর-এক চোখ ঘুযাইবে। এমন হুকুম তামিল 
করাই দায়।” 
_-কির্তার ইচ্ছায় কর্ম'। কালান্তর, পরিবধিত সং ১৩৫৫, 
পৃ--৫৮-৫৯। 
বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ে চিন্তার জড়তা ও ভীরুতাকে বিভিন্ন প্রসঙ্গে 
পুনঃপুনঃ কষাঘাত করেছেন, তা আমরা দেখেছি । জীবনের যে-কোনো 
ক্ষেত্রে প্রকৃত প্রগতি অথবা মুক্তি একান্তভাবে বাহা 
স্বদেশের প্রথম প্রতিষ্ঠ। 
দেশবাণীর অন্তরে প্রচেষ্টার ছারা আসতে পারে না, তার জন্তে অন্তরের 
প্রস্ততি প্রয়োজন__এই সত্যটির সম্মুখীন হয়েছেন তারা 
বারবার । জীবনে যা-কিছু মহত্তম, তার পূর্ণ বিকাশ ঘটে আমাদের মানস- 
প্রকৃতির মধ্য থেকেই। স্বদেশ-সাধনার ক্ষেত্রেও তাই তারা দেশকে প্রথম 
স্থাপন করতে চেয়েছিলেন দেশবাসীর অন্তরে । কর্মযোগের গুঢ় তাৎপর্য 
ব্যাখ্যা করতে গিয়েও ব্বদেশবাসীর উদ্দেশ্টে বিবেকানন্দ আত্মশুদ্ধির বাণীই 
উচ্চারণ করেছিলেন £ 
[1015 15 005 11750 1655501) [0 198. : ০96 06161001110 17010 
59156 21) 09115 09005106, 1900 (০918 (19 01917)6 01) 87)5/0186 ০[- 
31৫9, ০০ ০6 ৪. 1087, 5021)0 011), 19% [106 01216 017 9০091815611. ৮০৪ 
$৬1]] ঠা00১ [1120 15 2.1৮/255 (1016, 096 10091 01 %07115611 
_-৬$0110 2110 105 5901605 0০010116165 ৬/০114, 
ছিতীয় খণ্ড। 
5ড/6 &1০ (0 12105 0816 ০01 001591৬95--01)9 17001) »/5 0827 0০ 
910 81৬5 9 29170118 00 0016155 101 2 11116, 1,605 70916601 
06 10062105 ) 610০ 910 111 09109 0216 01 10981. .....[1091910915 
190 0৩ 10119 ০9196169196 05 102109 001159165 [981190,, 
--৬/ 0110 2100 105 56010 00101015106 ৬% ০115, 
দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ__৯। 
মুক্তির সাধনায় অন্তরঙ্গের অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তার দিকৃটি ব্যাখ্যা করে 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ 
“বাহিরের দিক হইতে স্বাধীনতা! পাওয়া যায় এমন তুল যদি মনে 
আকড়িয়া ধরি তবে বড়ে। ছঃখের মধ্যেই সে ভূল ভাঙ্গিবে। ত্যাগের জন্য 


১৭৬ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


প্রস্তুত হইতে পারি নাই বলিয়াই অন্তরে বাহিরে আমাদের বন্ধন ।..*আপনার 
দেশকে আমরা অতি সামান্যই দিতেছি, সেইজন্যই আপনার দেশকে পাই 
নাই ।” 
_ম্বাধিকারগ্রমত্ত £। কালাস্তর, পরিবধিত সং ১৩৫৫, 
পৃ--১২০। 

“আগে আমাদের বাহিরের বাধা দূর হবে, তার পরে আমাদের দেশপ্রীতি 
অন্তরের বাধা ভেদ করে পরিপূর্ণ শক্তিতে দেশের সেবায় নিযুক্ত হবে, এমন 
আত্মবিড়ঘ্বনার কথা আমরা যেন না বলি।” 

_ “রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত” । কালাস্তর, পৃ-৩৫২। 

“যেহেতু মানুষের যথার্থ স্বরূপ হচ্ছে তার আত্মশক্তিসম্পন্ন অস্তর-প্ররু তিতে, 
এই জন্য যে দেশকে মান্য আপনার জ্ঞান বুদ্ধিতে প্রেমে কর্মে স্যটি করে 
তোলে সেই দেশই তার স্বদেশ ।""মাহষের দেশ মানুষের চিত্তের স্থষ্টি, এই 
জন্তেই দেশের মধ্যে মানুষের আত্মার.ব্যাপ্তি, আত্মার প্রকাশ ।” 

_সিত্যের আহ্বান' | কালাস্তর, পৃ--১৯৩। 

এ প্রসঙ্গে 'বাঙ.লাভাষ। পরিচয়” রচনাটিও স্মরণ করা যেতে পারে । 

দেশ জুড়ে যে দৈন্য তার যূলে আছে প্রধানতঃ দেশবাসীর অস্তরের 
নিঃস্বতা। সেই নিংব্বতাকে দূর করতে হবে এবং আপন চিত্তের হৃষ্টিশক্তির 
দ্বারা দেশকে সর্বাগ্রে সংগঠিত করে তুলতে হবে, এই হল রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য। 
স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধেও (আত্মশক্তি) একসময় কবি জোরের সঙ্গে বলেছিলেন 
যে, দেশকে জয় করে নিতে হবে পরের হাত থেকে নয়, নিজের নৈষ্কর্ম্য থেকে, 
ও্দাসীন্য থেকে | দেশের যে-কোনে! উন্নতিনাধনের জন্যে যে উপলক্ষে আমর) 
একসময় ইংরেজ সরকারের দ্বারস্থ হয়েছি, সেই উপল ক্ষেই আমাদের নৈষ্র্্যকে 
নিবিড়তর করে তুলেছি মাত্র। “ব্যাধি ও প্রতিকার" প্রবন্ধেও (সমূহ 
পরিশিষ্ট) রবীন্দ্ররচনাবলী, শতবাধিক সংস্করণ ১২শ খণ্ড ) রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 
যে, আমর! নিজেরাই নিজেদের দলনের উপায়, অগ্রসর হবার প্রতিবন্ধক । 

অন্তরের সুপ্তি ভঙ্গ হলে, নিরর্৫থকের আবর্জন। থেকে মনের মুক্তি ঘটলে 
তবেই জনগণ নিজেদের অস্তনিহিত সংযোগস্থত্রটির সন্ধান পায়। অজ্ঞানতার 
যে আবরণ যুক্ত-বুদ্ধিকে আবৃত করে রেখেছে তা অপন্মত হলে আস্তরিক 
এক্যের পথ ধায় খুলে; আর এই এঁক্যবোধই হচ্ছে দেশের শক্তিবিকাশের 
গোড়ার কথা । 
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গণচেতনা আনয়ন করাই যে স্ব্দেশ-সাধনার মূলস্থত্র তাতে সন্দেহ নেই 
কিন্ত এর পরেই যে প্রশ্নট স্বভাবতই মনে উদয় হয়, 
গণচেতনা-আনয়নের 
উদার শিক সেটি হচ্ছে,_-এই গণচেতন! আনবার উপায় কি? বিবেকা- 
নন্দ বললেন: 

৮1179 01016108036 01 71701275 1010 1795 09010 [116 10011079011- 
3108 ০01 (1১5 ৮1916 5৫০2,010910 2100 11)661115610065 01 116 1800, ৮৬ 
৫1106 01 01106 200 17021 2001001165১ 8100106 2. 1791001 06 10010, 
[টি ৮/9 25 10 11969 2581105 %/5 517811 1126 [0 ৫0 11 117 [176 521706 
৮/2%, 1, 5০, 09 50015801175 50002861017 2,0)0110 [115 108,5595.5, 

_-]115 9৫109801010 [108,0 11019. 1166905%5 0100191906 ভ/ ০115, 
চতুর্থ খণ্ড,পৃ--৪১৫ | 

501 ৫8 €০ 6.5 1298.9565' প্রবন্ধে তিনি বললেন £ 

£[1)5 01219 561$1099 10 06০ 00106 001: 0901 1091: 01893931309 
81৮6 0061) 20008.0101, (০ ৫9৬৪1০ (1)617 1956 17011008116.” 

_--081 ৫15 €0 0106 1085565১ 001011609 ৮/ ০0115, 
চতুর্থ খণ্ড, পৃ-৪১৫। 

সকল দৈন্যের, সব-কিছু সমস্যার মূলে আছে আমাদের জ্ঞানের দীনতা। 
তাই শিক্ষা! ছাড়। দেশকে জাগ্রত করবার অন্য কোনে উপায় নেই ; জ্ঞানের 
আলোই জাতীয় জীবনের তামমিকতাকে দূর করতে পারে । মানবসতার 
অন্তনিহিত মুক্ত শুদ্ধ স্বরূপটি শিক্ষান্থশীলনের মধ্য দিয়েই সম্যক্‌ দীপ্তিতে 
ও মহিমায় প্রতিভাত হয়ে উঠতে পারে, এই প্রত্যয় ব্যক্ত করে “৮7৪1 
₹/০ 79911০%০ 17)+ প্রবন্ধে বিবেকানন্দ বললেন £ 

£[20008.0101 15 006 1020169912,010101 0106 06168০01010 217980% 
11) 102,15০ 

--৬/179065 ড/9 09116 115 (50170919505 ৬/ 01105, 
চতুর্থ থণ্ড, পৃ-_-৩০৪ | 

প্রকৃত গণমুক্তির উপায়টিকে রবীন্দ্রনাথ এককথায় চিহ্িত করে 
দিলেন : 

“দেশকে মুক্তি দিতে গেলে দেশকে শিক্ষা দিতে হবে”। 

_সমাধান'। কালাস্তর, পরিবধিত সং ১৩৫৫, পৃ-২৫০। 
১৭ 
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দেখা যাচ্ছে, জন-শিক্ষাই যে গণজাগরণের ভিত্তি, এই সত্যটি বিবেকানন্দ 

ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই দ্বিধাহীন কণ্ে পূর্ণ প্রত্যয়ে ঘোষণা করেছেন। 
স্বদেশের মুক্ত বুদ্ধিকে আবাহন করতে গিয়ে বিবেকানন্দ প্রাচ্যের জীবনে 
পাশ্চাত্য শিক্ষাধারার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বিশেষ- 


প্রা টীব ূ 
হা ভাবে উল্লেখ করেছেন। প্রতীচ্যের শিক্ষার এশবর্য ও 
প্রয়োজনীয়তা বিশেষত্ব সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেরেই তিনি এই 
বিশ্বাসে উপনীত হয়েছিলেন । 


*পু)6 9৫10926107 (90 11019. 79805, প্রবন্ধে তিনি বললেন £ 
€12611100  (1010081)12191)5 01165 ০? 17111009 2৫ 
00591%110 11) 017910 0179 ০0100091705 2100 2৫008010101 ০৮910 0176 
[0০9০1 06001, (10615 ৬৪5 01010811010 [0 00110 0109 50906 ০1০] 
০৬0 00০01 0901919, 8170 1 1590 (09 51)60 (6815. ৬100. 11906 (119 
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যে পাশ্চাত্য শিক্ষাধারা মানুষের বুদ্ধিকে “ভূতের উপদ্রব এবং অদ্ত্ুতের 
শামন? থেকে মুক্তি দেবার ভার নিয়েছে, পশ্চিমের যে বিদ্যা আধিভৌতিক 
বিশ্বের বিধিবদ্ধ নিয়মকে মাহুষের জ্ঞানের কোঠায় নিয়ে এসেছে, প্রাচ্যের 
জীবনে তার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রবীন্দ্রনাথ-ও উপলব্ধি করেছিলেন এবং 
স্বদেশের মুক্তিসাধনার প্রয়োজনে রাষ্্রনৈতিক স্বাতন্ত্রবোধের বিকাশের জন্যে 
সেই শিক্ষাকে এঁকাস্তিক মনে কামন! করেছিলেন £ 
“পশ্চিম দেশে পোলিটিকাল স্বাতস্ত্র্যের যথার্থ বিকাশ হতে আরম্ভ হয়েছে 
কখন থেকে? অর্থাৎ, কখন থেকে দেশের সকল লোক এই কথা বুঝেছে যে, 
রাষ্ট্রনিয়ম ব্যক্তি-বিশেষের বা সম্প্রদদায়-বিশেষের খেয়ালের জিনিস নয়, সেই 
নিয়মের সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের সম্মতি আছে ?_যখন থেকে বিজ্ঞানের 
আলোচনায় তাদের মনকে ভয়মুস্ত করেছে ।” 
_শিক্ষার মিলন? | শিক্ষা । 


আত্মশক্তির জাগরণ 
তাই তিনি বললেন £ 


“আমাদের সঙ্গে ওদের প্রতিযোগিতার জোর কোনো বাহ্‌ ক্রিয়াকলাপে 


কমবে নাঃ ওদের বিদ্ভাকে আমাদের বিদ্কা করতে পারলে তবেই ওদের 
সামলানো যাবে। 


১৭৯ 


_শিক্ষার মিলন? । শিক্ষ|। 


দ্বিতীয় পন্সিচ্ছেদ 
ংগঠন ও সেবাব্রত 


বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের স্বদ্দেশ-চিস্তার ধারাঁটিকে অনুসরণ করতে 
গিয়ে (পূর্ব পরিচ্ছেদের আলোচনা থেকে ) আমর! দেখতে পাচ্ছি, সেখানে 
সকল সময়েই সংগঠনযূলক মনোভাবের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপিত- 
হয়েছে । জনতার সংহত শক্তি মঙ্গলকর্ষে নিয়োজিত হোক্‌, এই ছিল উভয়ের 
এঁকাস্তিক কামনা; তাই তার! বারবার আত্মশক্তির জাগরণ ও আস্তরিক 
ধক্য-সংস্থাপনের কথা বলেছেন; কারণ বৈষয়িক জীবনে সংগঠন-শক্তিকে 
ক্রিয়াশীল ও সফল করবার জন্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন অস্তরঙ্গে সৃষ্টিশীল চেতনার 
বিকাশ। বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ এই অন্তরঙ্গ-অন্ুশীলনের কথা পুনঃ পুনঃ 
ব্যক্ত করেছেন; কারণ তার! উপলব্ধি করেছিলেন, আমাদের অধিকাংশ 
প্রয়াস বহিরঙ্গ-সর্বস্বতার জন্যে অথব। চিন্তার সঙ্গে কর্মের বিপুল ব্যবধানের 
জন্যে ব্যর্থ হয়ে যায়। 

মঙগল-কর্মের পশ্চাতে ষে মোহ্‌মুক্ত মনের সক্রিয়তা প্রয়োজন, সেই মনের 
প্রয়োজনেই কর্মব্রতার্ঠরণে তারা দেশবাসীকে নিরর৫থক আচার ও সংস্কারের 

আবরণ ছিন্ন করতে বলেছেন, তা আমরা দেখেছি। 

উচ্ছাসের আধিক্য রে 
টান আবার, এই যোহমুক্ত মনের তাগিদেই তার! হৃদয়াবেগের 
সাধনার পরিপন্থী। যুক্তিহীন উচ্ছাসকে সংযত করতে নির্দেশ দিয়েছেন ; 
কারণ, আচারের বন্ধন যেমন কর্মের গতিকে ব্যাহত করে, আবেগের তীব্রতা 
সেইরকম কর্মের যূল উদ্দেশ্তকে বিপর্যস্ত করে। 

বিবেকানন্দ উচ্ছ্বাস-সর্বস্বতাকে শ্রেয়ঃ কর্মসাধনার পরিপন্থী বলে মনে 
করেছিলেন : 
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গঠন ও সেবাব্রত ১৮১ 


০০911909190 0৪6 1106 ৮/1016 ০01 105 9107916% 19 9091 17. ৫091718 
89০9৫ ৬/০0110,2 
-_-০0১180002] ৬ 9৫21762+) 001091666 ৬/ 01105, 
দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ--২৯০-৯১। 
রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে বলেছেন £ 
“শুধু হৃদয়াবেগ আগুনের মতে জালানি বস্তকে খরচ করে, ছাই করে 
ফেলে_ সে তো সফি করে না। মানুষের অন্তঃকরণ ধের্ষের সঙ্গে, নৈপুণ্যের 
সঙ্গে, দূরদৃষ্টির সঙ্গে এই আগুনে কঠিন উপাদানকে গলিয়ে আপনার প্রয়োজনের 
সামগ্রীকে গড়ে তুলতে থাকে । ..****অনেকদিন থেকেই আমাদের ধর্ে 
কর্ষে একদিকে আছে হৃদয়াবেগ, আর একদিকে আছে অভ্যস্ত আচার । 
আমাদের অন্তঃকরণ অনেকদিন থেকে কোনে কাজ করে নি; তাকে ভয়ে 
ভয়ে চেপে রাখা হয়েছে । এই জন্যে যখন আমাদের কাছ থেকে কোনো 
কাজ আদায় করবার দরকার পড়ে তখন তাড়াতাড়ি হৃদয়াবেগের উপর বরাত 
দিতে হয় এবং নানারকম জাছুমন্্ব আউড়িয়ে মনকে মুগ্ধ করবার প্রয়োজন 
ঘটে। অর্থাৎ সমস্ত দেশ জুড়ে এমন একটা অবস্থা উৎপাদন কর হয় যেটা 
অস্তঃকরণের কাজ করবার পক্ষে বিষম প্রতিকূল ।” 
_-সিত্যের আহ্বান” | কালান্তর, পরিবধিত সং ১৩৫৫, পৃ--১৯৬। 
বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই আবেগ-সর্বস্বতাকে পরিহার করতে 
বলেছেন, কারণ হ্ৃদয়বৃত্তির আধিক্য অধিকাংশ সময়েই শ্রেয়ঃ ভাবনাকে ভাসিয়ে 
নিয়ে যায়, ভাবাবেগের মত্ততা যুক্তিবোধকে গ্রাস করে বসে। উত্তেজনাটাই 
সেখানে মুখ্য হয়ে উঠে মানুষের শক্তি ও উদ্যমকে নিঃশেষিত করে ফেলে, 
কাজে কিছুই হয় না। 
আবেগের উচ্ছাসকে মূলধন করে অনেক সময়েই নেতৃত্বাধিকারী অথবা 
নেতৃত্বকামীরা জনগণকে নিজেদের খেয়ালখুসিমতো পথে চালনা করেন। 
প্রভাবশীল ব্যক্তির প্রবল প্ররোচনায় পড়ে হৃদয়াবেগের তাড়নায় যখন তারা 
অন্ধবেগে ধাবিত হয় তখন কার্ধ-কারণ, উচিত-অন্ুচিত বিচার করবার 
টি মতো মনের শত্তি আর তাদের অবশিষ্ট থাকে না। 
হদয়াবেগের সুযোগ এও একরকম বুদ্ধির মোহ, অন্ধ আনুগত্য বা বিচারহীন 
নেয় বাধ্যতা ছাড়া আর কিছু নয়। এই জন্যই বিবেকানন্দ 
ও রবীন্দ্রনাথ আবেগের অন্ধ বেগের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। 


১৮২ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


বিচারহীন বাধ্যতাঁকে তারা জীবনের কোনে ক্ষেত্রে কোনে। উপলক্ষে 
স্বীকার করে নিতে প্রত্বত ছিলেন ন1; কারণ এটার বিরুদ্ধেই তাদের মূল 
অভিযান । 
এই মনোভাব রবীন্দ্রনাথের বহু কর্ম ও সিদ্ধান্তকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত 
করেছে। যে অন্ধ উত্তেজনা মানুষের নিত্যসতযোর বোধ, মঙ্গলধর্মের 
ধারণাকে লঙ্ঘন করে তাকে তিনি শেষ পর্যস্ত সর্বাস্তঃকরণে স্বীকার করে 
নিতে পারেন নি। বিশ শতকের স্বদেশি আন্দোলনের বহু পর্যায় এই একই 
কারণে রবীন্দ্রনাথের অসংশয়িত সমর্থন লাভ করেনি। 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ( ১৯০৫) সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত থাকলেও রবীন্দ্র 
ররর নাথ অচিরে তার সংস্পর্শ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে 
রবীন্দ্রনাথ নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, কারণ সেদিনের আন্দোলনের 
উত্তেজনা কবির স্থমহুৎ মানবতাবোধকে আহত করেছিল, 
“জন-সংঘাত-মদ্িরার” তীব্রতায় তিনি বিপর্যস্ত বোধ করেছিলেন । যে কর্ম- 
পদ্ধতিতে মাষের মর্ধাদ। লাঞ্চিত হয়েছে বলে রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছেন 
তাকে তিনি কখনোই কোনো সত্যসাধনার অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করতে 
পারেননি । 
একই কারণে স্বদেশের মুক্তিসাধনায় সন্ত্রাসবাদ বা কোনো রকম হিংসাত্মক 
পম্থাক্ষে রবীন্দ্রনাথ কোনে। দিন সমর্থন জানাননি, বরং তাকে সকলসময় 
নিন্দার বলে ঘোষণা করেছেন, কারণ সে পন্থায় ক্রোধের 
আবেগটাই মুখ্য, সেখানে ন্যায়ধর্মের পরব কেন্দ্র অস্বীকৃত। 
বিবেকবোধের সঙ্গে সে পন্থার প্রচণ্ড বিরোধ। পথ ও পাথেয়” প্রবন্ধ, 
“রাজা প্রজা” দ্রষ্টব্য । এ প্রসঙ্গে চার অধ্যায় উপন্যাসটি স্মরণীয় |) 
আবার অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে গান্ধীজীর প্রতি অসীম 
শ্রদ্ধাশীল হয়েও তার চিন্তাধারা ব! তার অন্স্থত স্বদেশ- 
৯ সেবার পথকে সর্থা সমর্থন করতে পারেন নি। “সত্যের 
নাথের দৃষ্টিভঙ্গি আহ্বান”, “চরকা” 'ম্বরাজসাধন” প্রভৃতি প্রবন্ধের মধ্যে 
(কালাস্তর') কবি এর কারণ বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। 
মহাত্মাজীর সত্যব্রত, অকৃত্রিম যানবগ্রীতি ও স্থবিপুল ইচ্ছাশক্তির প্রতি 
কবিগুরু বিভিন্ন প্রসঙ্গে নানাভাবে গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন এবং ব্যক্তিগত 
জীবনে উভয়ের সন্বন্ধও ছিল অত্যন্ত নিবিড়। 


সন্ত্রাসবাদের অন্ধতা 


সংগঠন ও সেবাব্রত ১৮৩ 


কিন্ত গান্ধীজীর চরকা-আন্দোলনকে তিনি সমর্থন জানাতে পারেন নি। 
স্বদেশের যেসকল সমস্যার মূলে আছে দেশবাসীর চিত্তশক্তির অভাব ও অন্তরের 
বিভেদবোধ, চরকা-চালানো বা অনুরূপ কোনে! বাহ প্রচেষ্টার দারা তার 
কোনো স্থায়ী সমাধান হবে, এরকম তিনি প্রত্যাশা 
করেন নি। স্বল্পবল পণ্যশক্তির প্রতিভূ, অপরিণত 
যন্ত্রশক্তির প্রতীক “চরকার সঙ্গে স্বরাজকে জড়িত করে স্বরাজ সম্বন্ধে দেশের 
জনসাধারণের বুদ্ধিকে ঘুলিয়ে দেওয়া! হচ্ছে” স্বদেশ-সাধনা বিষয়ে দেশবাসীর 
দৃষ্টিকে সঙ্কীর্ণ করে ফেলা হচ্ছে বলে তিনি আশঙ্কা করেছিলেন। এ 'বুদ্ধিকে 
ঘুলিয়ে দেওয়া”র বিষয়েই তার বিষম আপত্তি, কারণ প্ররুত স্বরাজ দাড়াবে 
মুক্ত বুদ্ধির স্দূঢ ভিত্তির উপর । 

গান্ধীজীর বর্জন-নীতির উপরেও রবীন্দ্রনাথ প্রসন্ন ছিলেন না। এই 
নেতিমূলক পদ্ধতিকে তিনি সমর্থন জানাতে পারেন নি? কারণ, অর্জনের সম্বন্ধে 
সচেতন ন। হয়ে শুধু বর্জনের দিকে নজর দিলে কোনো সত্য 
ফল লাভ হতে পারে বলে তিনি বিশ্বাম করতেন না ।-__ 
এর মূলেও ছিল তার প্রকৃতিগত একান্ত সংগঠনধর্মী ইতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি 

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-সাধনার মূল তত্বটি বিভিন্ন সুত্রে 

অনুধাবন করলে দেখা যাচ্ছে, তারা জাতির স্ষ্টিশক্তির 
ও ডা বিকাশের উপরেই সকলসময়ে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 
বিকাশ। জাতীয় মননবৃত্তির উজ্জীবন এবং জাগ্রত গণচিত্তের 
স্থসংহতি ও গঠনশক্তির বিকাশ ছিল তাদের লক্ষ্য । স্বদেশের সজীবতম 
উপাদান “মাটির মায়ের সন্তানদের” বিবেচক ও কর্মী রূপে ্ররুত মানুষ? 
হিসেবে গড়ে তোলার উপরেই যে মাতৃভূমির উন্নতি নির্ভরশীল, এই সত্যটিকেই 
তার। তুলে ধরতে চেয়েছিলেন । 

প্রসঙ্গক্রমে “সেবাব্রত' সম্বন্ধে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি একটু 
বিচার করে দেখা যেতে পারে। 

“সেবাত্রত+ বিবেকানন্দের বাণীতে বিশেষ মর্ধাদ। লাভ করেছে। গুরু 
প্ীত্রীরামকঞ্ণদেবের অনুসরণে “শিবজ্ঞানে জীবসেবা”র উপর 
তিনি অনেক স্থলে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 
তার প্রতিষিত “মিশন” সেবাধর্মকে কর্মসাধনার অন্যতম প্রধান অঙ্গ হিসেবে 
গ্রহণ করেছে। 


চরকা-আন্দোলন 


বজননীতি 


সেবাত্রত 


১৮৪ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


সাধারণতঃ জনসেবা বলতে আমর] বুভূক্ষকে খাছ-দান, রোগীকে পথ্য 
ও ওঁষধ দান ইত্যাদি নানা প্রকার বস্বগত সাহায্যকেই বুঝে থাকি। অবশ্য 
“সেবা” শব্ষকে এরূপ সন্কৃচিত অর্থে গ্রহণ করা উচিত 
কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ আছে। তবে 
নিধিশেষ কালের বিচারে এ ধরণের সেবাধর্ম (:6115) কিছুটা অভাবাত্মক বা 
নেতিমূলক কর্ম তা স্বীকার করতেই হবে। এ রকম সেবার দ্বার] যাকে সেবা 
কর] যায় তাকে সাময়িক বস্তগত সাহায্য কিছুটা কর! হয় তাতে সন্দেহ নেই, 
কিন্তু তাঁর ছ্বার সেবিতের চিত্বকে স্পর্শ করা যায় কিনা অথব তাদের 
আত্মোন্নতির আঁকাজ্ষা এর দ্বারা জাগ্রত হয় কি না, সে সম্বন্ধে সংশয়ের 
অবসর থাকতেই পারে। অবশ্ত বিশেষ পরিস্থিতিতে এ ধরণের সেবাকর্মের 
অনিবার্য আশ প্রয়োজন দেখ! দেয় তাও অনস্বীকার্য | দুভিক্ষ, বন্া, ভূমিকম্প, 
মহামারী অথব। যুদ্ধবিগ্রহাদ্দির মতো৷ পরিস্থিতির কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা 
যেতে পারে। নিত্য বিপর্ধয়াক্রান্ত ত্বদেশের দ্রিকে তাকিয়ে আর্ত ও গীড়িতের 
অসহনীয় ছুর্দশায় বিচলিত বিবেকানন্দ তাই ক্ষেত্রবিশেষে সেবাত্রতকে 
জনচিত্বে, বিশেষ করে যুবসমাজের সামনে বড়ো করে তুলে ধরতে চেষ্টা 
করেছিলেন। 

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'সেবো” শব্দটি সম্বন্ধে একটু অতিরিক্ত পরিমাণে সতর্কতা 
অবলম্কনের পক্ষপাতী ছিলেন।- সেবাঁধর্মের মহত্বের সম্বন্ধে তিনি সন্দিহান 
অথবা উদ্দাসীন ছিলেন, কিম্বা সমষ্টি-সঙ্কটে জ্রাণকর্ষের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে 
তিনি সচেতন ছিলেন না, এমন মনে করবার কোনো হেতু নেই ; কিন্তু সঙ্গত 
কারণেই তিনি আশঙ্কা পোষণ করতেন যে, সেবাঁর সম্বন্ধে অতিসতর্ক হলে 
মান্য সংস্কারের দিকে আর দৃষ্টি দিতে পারে না, “রিলিফ'-এর প্রতি অতি- 
প্রবণতা “রিফর্ম'-এর দিক্‌ থেকে মানুষের মনকে সরিয়ে দেয় । 

“সেবা”-সম্পর্কে আপন স্পর্শকাতরতা ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছিলেন £ 

"আমাদের দেশের একদল শিক্ষক আমাদের সন্ন্যাসী হইতে বলিতেছেন। 
গৃহের বন্ধন আমাদের সমস্ত বুদ্ধিকে ও শক্তিকে এমন করিয়া পরাহত করিয়া 
রাখে যে হিতব্রত সত্যভাবে গ্রহণ করিতে হইলে সে বন্ধন একেবারে ছেদন 
করিতে হইবে একথা না বলিয়া উপায় নাই। বর্তমান কালের আদর্শ 
আমাদের যেসব যুবকদের মনে আগুন জালাইয়! দিয়াছে তারা দেখিতে পাই 
সেই আগুনে স্বভাবতই আপন পারিবারিক দায়িত্ব বন্ধন জালাইয়া দিয়াছে ।” 


সেবাধর্মের নেতিমূলকতা৷ 


সংগঠন ও সেবাত্রত ১৮৫ 


“এমনি করিয়া যার! মুক্ত হইল তারা দেশের দুঃখ দারিদ্র্য মোচন করিতে 
চলিয়াছে কোন্‌ পথে? তারা ছুঃখের সমুদ্রকে ব্লটিং কাগজ দিয়] শুষিয়। 
লইবার কাজে লাগিয়াছে বলিয়া মনে হয়। আজকাল “সেবা” কথাটাকে খুব 
বড়ো অক্ষরে লিখিতেছি ও সেবকের তকৃমাটিকে খুব উজ্জল করিয়া! গিন্টি 
করিলাম”। 

“কিন্তু ফুটা! কলস ক্রমাগতই কত ভন্তি করিব। কেবলমাত্র সেব। করিয়া 
চাদ। দিয়া দেশের ছুঃখ দূর হইবে কেমন করিয়ী। দেশে বর্তমান দারিত্র্ের 
যূল কোথায়, কোথায় এমন ছিত্র যেখান দিয়৷ সমন্ত সঞ্চয় গলিয়া পড়িতেছে, 
আমাদের রক্তের মধ্যে কোথায় সেই নিরুদ্ধমের বিষ যাতে আমরা কোনো- 
মতেই আপনাকে বাঁচাইয়! তুলিতে উৎসাহ পাই না সেট ভাবিয়া দেখা এবং 
সেইখানে প্রতিকারচেষ্টা আমাদের প্রধান কাজ।” 

_-কিপণতা”। সমাজ । 

রবীন্দ্রনাথ এখানে সেবাধর্মের অভাবাত্মক দ্িকৃটির প্রতি স্থ্পষ্ট অন্থুলি- 

নির্দেশ করেছেন। সেই সঙ্গে আমর! তার প্রকৃতিগত একান্ত সংগঠনমুখী 
ইতিযূলক মনোভাবটির পুনরুদ্ঘাটন প্রত্যক্ষ করেছি। 


তৃতীয় পন্থিচ্ছেদ 
জাতীয়তাবোধ ও বিশ্বমৈত্রী 


বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের কর্মে ও বাণীতে ত্বর্দেশের প্রতি গভীর 
ভালোবাসাকে আমরা পদে পদে মন্দ্রিত হতে দেখেছি । আপন হৃদয়ের 
“আগুনের পরশমণি'র ছোয়ায় তারা জনচিত্তে স্বদেশগ্রীতির যে উজ্জল পবিত্র 
বহ্িশিখাটিকে উদ্দীপিত করতে চেয়েছিলেন তাঁর কাঁজ কিন্তু কদাপি 
অগ্রিকাঁণড ঘটানে৷ নয় ; সে শিখার কাজ আলো জালানো ।__ 
খণ্ড দেশ, কাল বা সমাঁজ-সাপেক্ষ বস্তনত্য অথবা ভাঁবসত্য সম্পর্কে সচেতন 
হলেও নিত্যসত্যের প্রতি অরুত্রিম সহজাত আন্তরিক শ্রদ্ধা উভয়কে 
এগুলির যূল্যপরিমিতি সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণে সতর্ক থাকতে সহায়তা করেছে 3 
তাই স্বজাতির প্রতি নিবিড় অনুভূতি থাকা সত্বেও সে 
2 আকর্ষণ কোনো মুহূর্তেই বিশ্বজনীন মানবতাবোধের 
জাতীয়তাবোধ আদর্শের পরিপন্থী হয়ে দেখা দেয় নি, বরং পরিপূরক 
হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে । নিবিশেষ মানবগ্রীতি যেখানে 
সংকুচিত বা আহত হয়েছে সেখানেই তাদের চিরজাগ্রত অসহিষণুত।। 
বিবেকানন্দ বিশ্বজনীনতার আঁদর্শকেই সকলের চেয়ে উচ্চে স্থান দিয়েছেন, 
সর্বজনীন প্রেমের মধ্যে মনের মুক্তিকেই মানুষের চিত্বোন্নতির শীর্ষ প্রান্ত বলে 
চিহ্নিত করেছেন £ 
“0116 101%91591 5%11)10901155 01101691521 19১ 1)1%51591 01155 
[1790 109%51 017217695, 18,1525 1027 2০০৬৪ ৪৬৪1 (11116. 
--1105 ৬৪৮ 01 7319395901)959%5 €০010191609 ৬/০1105, 
২য় খণ্ড, পৃ-_৪১৩ 
“116 562101) 2167 016 9101%6158] 15 (176 0106 582,191) 01 
[00181 [01119501019 200 1:91161010....-.*01)6  11001981) 11011105 
00199851006 105 10150015, 195 0520 01160050 0 (1015 10110 0 
91775019 99919102106 005 01015915281] 1 6৬৪1৬ 00108- 10 
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তৃতীয় খণ্ড, পৃ--৮১। 


জাতীয়তাবোধ ও বিশ্বমৈত্রী ১৮৭ 


অখণ্ড মানব-প্রীতির চিন্তাধারাটি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বৃহৎ রূপ পরিগ্রহ 
করেছিল। সেই জন্যে তিনি স্বজাতি-প্রেমকে উচ্চস্থান দান কর! সত্বেও যে 
জাতীয়তাবোধ পরঙ্গাতিবিদ্বেষের আকারে প্রকাশ পেয়েছে তাকে কোনোদিন 
সমর্থন জানাতে পারেন নি; পরস্ত পুনঃ পুনঃ এ ধরণের মনোভাবকে ধিকৃকারে 
জর্জরিত করেছেন; কারণ উগ্র জাতীয়তাবোধ মানুষের নিত্যধর্মকে থণ্ডিত 
করে, বৃহত্তর মঙ্গলবোধকে ব্যাহত করে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 

'**প্যাট্রিয়টিজম্‌ নামক পদার্থ। ইহার মধ্যে যেটুকু সত্য ছিল, প্রতিদিন 
সকলে পড়িয়া! সেটাকে তুলা ধুনিয়া একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা করিয়া! তুলিয়াছে ; 
এখন এই তৈরি বুলিটাকে প্রাণপণ চেষ্টায় সত্য করিয়া তুলিবার জন্য কত 
কৃত্রিম উপায়, কত অলীক উদ্দীপনা, কত অন্যায় শিক্ষা, কত গড়িয়াতোলা 
বিদ্বেষ, কত কৃট যুক্তি, কত ধর্মের ভান হৃষ্টি হইতেছে তাহার মীমাংসা নাই ।” 

_আচরণ। শিক্ষা। 
অন্ধ জাতীয়তাবোধকে কবি কি দৃষ্টিতে দেখতেন তার 
আক্রমণাত্মক স্ঠাশ্‌  প্রকষ্ট পরিচয় রয়েছে তার 'ন্যাশন্যালিজম্‌ গ্রন্থে। তিনি 
হ(লিজম্‌-এব সঙ্কট ১ 
বলেছিলেন £ 

£[0 006 58106 ০06 1700105,019 ৮০ 17)0056 962100 00 204 81৬০ 
ড/1111170 00 811 [020 020101911910 15 এ. 01061 691092910০1 6511 
(18115 3%9071115 ০0৬০1. [176 10100) ড/0110 ০01 01)6 7195017028০ 
০80175 1000 105 110181 ৬102119 


-__ বি ৪01010911910, 


হ্যশিল্ঞালিজমের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের বিদ্রোহাত্মক বক্তৃতার জন্তে একসময় 
বিজ্ঞানদভী শোষণজীবী পাশ্চাত্য ও তদনুসারী পরাক্রান্ত প্রাচ্যপ্রতিত 
জাপানই যে শুধু খড়গহন্ত হয়ে উঠেছিল তাই নয়, স্বদেশের উগ্রপন্থীরাও প্রবল 
বিরূপতা পোষণ করেছিল। এ প্রসঙ্গে গদরপার্টির সমসাময়িক মনোভাব 
উল্লেখ করা যেতে পারে । কিন্তু সকল প্রতিকূলতার মধ্যেও কবি আপন 
উপলব্ধিতে সম্পূর্ণ অবিচলিত ও আস্থাবান থাকতে পেরেছিলেন। 

লক্ষ করবার বিষয়, রবীন্দ্রনাথ 'ন্যাশল্ঠালিজম্‌* বলতে 'এগ্রেসিভ, ন্তাশ- 
স্যালিজম্‌* বা “ইম্পীরিয়ালিজম্কেই বোঝাতে চেয়েছিলেন। যে উগ্র 
্বাজাত্যবোধ পররাজ্য-গ্রাসের লোভকে লালন করে তোলে, থে জাতীয়তা- 
বাদের পরিণতি জাতিতে জাতিতে সংঘাত, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এবং স্বার্থ-প্রলুন্ধ 


১৮৮ চিস্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


বিরোধ আকারে দেখ! দেয় তার বিরুদ্ধে মনম্বী কবি দণ্হম্ত হয়েছিলেন; 
কারণ, “মানুষের ধর্ম” সেখানে বিদলিত, শাশ্বত মঙ্গলবোধ সেখানে বিপর্যস্ত । 
তিনি বললেন £ 
“পৃথিবীতে নেশন্‌ গড়ে উঠল সত্যের জোরে ; কিন্তু ন্যাশন্যালিজম্‌ সত্য 
নয়, অথচ সেই জাতীয়-গণ্ডিদেবতার পুজার অনুষ্ঠানে চারিদিক থেকে নরবলির 


“এই দুর্ুদ্ধির নাম ন্যাঁশন্যালিজম্‌, দেশের সর্বজনীন আত্মস্তরিতা। এ হল 
রিপু, এক্যতত্বের উল্টো দ্দিকে, অর্থাৎ আপনার দিকৃুটাতেই এর টান।” 
_শিক্ষার মিলন' | শিক্ষা । 
“নৈবেছ্য* কাবো কবি বলেছিলেন £ 
“****প্দয়াহীন সভ্যত। নাগিনী 
তুলেছে কুটিল ফণ। চক্ষের নিমেষে 
গুপ্ধ বিষদস্ত তার ভরি তীব্র বিষে। 
স্বার্থে ব্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে 
ঘটেছে সংগ্রাম; প্রলয় মন্থন ক্ষোভে 
ভদ্রবেশী বর্বরত। উঠিয়াছে জাগি 
পঙ্কশয়্যা হতে । লজ্জা সরম তেয়াগি 
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায় 
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায় । 
কবিদল চীৎকারিছে জাগাইয়। ভীতি 
শ্বশান-কুকুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি।” 
_নৈবেগ্য । কবিতা নং ৬৪। 
“ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে 
বাহি স্বার্থতরী, গুপ্ত পরতের পানে ।” 
_-নৈবেছ্য। কবিতা নং ৬৫। 
রবীন্দ্রনাথ সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবোঁধকে কঠোরভাবে আক্রমণ করেছিলেন; 
কারণ জাতীয়তার নায় যে উগ্র অনুভূতি মানবতার বিশ্বজনীন মঙ্গলাদর্শকে 
পদে পদে লঙ্ঘন করে তাকে তিনি প্রকৃত জাতীয়ত1 বলে মেনে নিতে পারেন 
নি। বিশ্বমানবিকতাকে স্বাদেশিকতার উধ্র্ব স্থাপন করে তিনি স্পষ্ট 
"ভাষায় বললেন ঃ 


জাতীয়তাবোঁধ ও বিশ্বমৈত্রী ১৮৯ 


“যে সত্যে ভারতবর্ধ আপনাকে আপনি নিশ্চিতভাবে লাভ করতে পারে 
সে সত্যটি কী। সে সত্য প্রধানত বণিগ-বৃত্তি নয় শ্বারাজ্য নয়, শ্বার্দেশিকতা। 
নয়; সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা। 1” 

_তিপোবন”। শিক্ষা । 
ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদবৈততত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং করে 
যোগসাধনা।, 

ভারত-ইতিহাসের মহনীয়ত। ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিবেকানন্দ বলেছিলেন :£ 

[6] 8510 755610 91118101085 0861) 1112 02256 ০7 1712025 £7০০+- 
71655১ ] 2755/515 02020456272 7272 72797 ৫০7176272৫0. 7121 15 
047 21077, 

-]1)5 ৬/০1100910916 5? ; 00101016665 ৬/01105, 
৩য় খণ্ড, পৃ--২৭৩। 


ভারত মহৎ কেন? কারণ, সে বলের দ্বার কাউকে জয় করতে চায় নি, 
বিশ্বকে আত্মার বারা আত্মীয় করে নিতে চেয়েছে । ভারত-ইতিহাসের 
বিশেষত্ব বিবৃত করতে গিয়ে বিবেকানন্দের মতো রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার 
করেছিলেন £ 

“ইংরেজের ছেলে জানে, তাহার বাপ-পিতামহ অনেক যুদ্ধজয় দেশ- 
অধিকার ও বাণিজ্যব্যবসায় করিয়াছে ; সেও নিজেকে 
রণগৌরব ধনগৌরব রাজ্যগৌরবের অধিকারী করিতে 
চায়। আমর! জানি, আমাদের পিতামহগণ দেশ-অধিকার ও 
বাণিজ্য-বিস্তার করেন নাই। এইটে জানাইবার জন্যই ভারত- 
বর্ষের ইতিহাস 1” 

_ “ভারতবর্ষের ইতিহাস । ইতিহাস, পৃ--৫, ১ম সং। 

“ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কী, এ কথার স্পষ্ট উত্তর যদি কেহ জিজ্ঞাসা 
করেন সে উত্তর আছে; ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকেই সমর্থন করিবে। 
ভারতবর্ষের চিরদ্দিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে এক্য স্থাপন- 
করা, নান! পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বছর মধ্যে 
এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা, বাহিরে 
যে-সকল পার্থক্য প্রতীয্বমান হয় তাহাকে নষ্ট ন৷ করিস তাহার 
ভিতরকার নিগৃ় যোগকে অধিকার কর!। 


ভারত-ইতিহাসের বাণী 


১৯০ চিস্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


“এই এককে প্রত্যক্ষ করা এবং এক্যবিস্তারের চেষ্ট৷ করা ভারতবর্ষের পক্ষে 
একাস্ত স্বাভাবিক। তাহার এই স্বভাবই তাহাকে চিরদিন রাষ্ট্র- 
গৌরবের প্রতি উদ্রাসীন করিয়াছে । কারণ রাষ্্রগৌরবের যূলে 
বিরোধের ভাব ।” 

_-“ভারতবর্ষের ইতিহাস” । ইতিহাস, পৃ--৬, ১ম সং। 
ভারতবর্ষের প্ররুত জাতীয়তার স্বরূপ প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ 
“জাতীয়তাকে আমরা পরম পদার্থ বলে পৃজা করিনে এইটেই 

হচ্ছে আমাদের জাতীয্বত। 1” 
্‌ _-তপোবন?। শিক্ষা । 
ভারতের সাধন৷ গ্রভেদের দ্বার। পরাক্রান্ত হবার প্রয়াস নয়, মিলনের 

দ্বারা পরিপূর্ণতা লাভ করবার তপশ্চরণ। ভারতের স্বদেশ-সাধনার সঙ্গে 
বিশ্বজনীনতার বিরোধ নেই বললে সবটুকু বলা হয় না; যে স্বার্দেশিকতার 
আদর্শ ভারতীয় সাধকদ্দের কে ধ্বনিত হয়েছে, বিশ্বমানবতায় উত্তীর্ণ হওয়া- 
টাই তার অন্তনিহিত চরম লক্ষ্য । “ভারতপথিকেরা” যে ভারতবর্ষকে তাদের 
'শ্রেয়ঃ সাধনায় প্রত্যক্ষ করেছেন, ভারতবর্ষের নেপথ্য-ইতিহাস-নিফাশিত যে 
স্বদেশকে নৃতন করে আবিষ্কার করেছেন তাকে যুঢ় ভৌগোলিক পরিবেশে 
প্রারুত দৃষ্টিতে দেখতে চাওয়া আত্যস্তিক প্রত্যাশা, রাষ্থীয় সংকট আর সাম্রাজ্য- 
সংঘাতে সমাকীর্ণ প্রচলিত সথপরিজ্ঞাত সাধারণ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাকে 
খুজতে যাওয়া অবশ্যই বৃথা । এই সত্যটিই রবীন্দ্রনাথ তার “ভারতবর্ষের 
ইতিহাস" প্রবন্ধে সবিস্তারে বিশ্লেষণ করেছেন। এখানে তার কিছু অংশ 
উদ্ধত কর! যেতে পারে : 

“ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমর! পড়ি এবং মুখস্ত করিয়া! পরীক্ষা দিই, 
তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একট ছুঃম্বপ্নকাহিনীমাত্র। কোথা হইতে 
কাহারা আসিল, কাটাকাটি মারামারি পড়িয়া গেল, বাঁপে-ছেলেয় 
ভাইয়ে-ভাইয়ে সিংহাসন লইয়। টানাটানি চলিতে লাগিল, এক দল 
যদি বা যায় কোথা হইতে আর-এক দল উঠিয়া পড়ে,_পাঠান মোগল 
পতুণগিজ ফরাসী ইংরাজ সকলে মিলিয়। এই স্বপ্রকে উত্তরোত্তর জটিল করিয়া 
তুলিয়াছে। - 

“কিন্ত এই রক্তবর্ণে রপ্রিত পরিবর্তমান স্বপ্নদৃশ্ঠপটের দ্বার ভারতবর্কে 

“আচ্ছন্ন করিয়| দেখিলে ষথার্থ ভারতবর্ষকে দেখা হয় না। ভারতবাসী কোথায়, 


জাতীয়তাবোধ ও বিশ্বমৈত্রী ১৪১ 


এ-সকল ইতিহাস তাহার কোনে! উত্তর দেয় না। যেন ভারতবাসী 
নাই, কেবল যাহার। কাটাকাটি খুনোখুনি করিয়াছে তাহারাই আছে। 

“কিন্তু বিদেশ যখন ছিল দেশ তখনো! ছিল, নহিলে এই-সমস্ত উপদ্রবের 
মধ্যে কবীর নানক চৈতন্য তুকারাম ইহাদিগকে জন্ম দিল কে? তখন যে 
কেবল দিলি এবং আগ্র। ছিল তাহা নহে, কাশী এবং নবদ্বীপও ছিল। তখন 
প্রকৃত ভারতবর্ষের মধ্যে যে জীবনস্তরোত বহিতেছিল, যে চেষ্টার তরঙ্গ উঠিতে- 
ছিল, যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটিতেছিল, তাহার বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া 
যায় না। 

“কিন্ত বর্তমান পাঠ্যগ্রস্থের বহিভূতি সেই ভারতবর্ষের সঙ্গেই আমাদের 
যোগ ।--*-* দুরদৃ্টক্রমে এমন ইতিহাস আমাদিগকে পড়িতে হয় যে, ঠিক্‌ 
সেই কথাটাই আমাদের ছেলের! ভূলিয়া যায়।” 

_ইতিহাস, ১ম সং, পৃ--১-২। 
রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট অভিযোগ করলেন £ 

“দেশের ইতিহাসই আমাদের স্বদ্দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া! রাখিয়াছে।” 

_-ইতিহাস, পৃ--৩। 

এই আঙচ্ছন্নতা থেকেই স্বদেশকে মুক্ত করে তার সত্যন্বরূপকে প্রতিভাত 
করতে চেয়েছেন 'ভারতপথের, পথিকেরা। এস্বরূপ একান্তভাবেই তাদের 
চিত্তের হুষ্টি, গুজ্ঞার গ্রতিফলন। সকল রূঢ় যুঢ় পরিচয়ের আবর্জনা অপনোরদন 
করে তার! যে মাতৃভূমিকে স্বদেশবাসীর চিন্তায় প্রতিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছিলেন 
তা জ্ঞানে গরিয়সী, কর্মে হুষ্টিশীলা ও প্রেমে বিশ্বপরিব্যাপিণী। কোনো 
গণ্ডির পূজা সেখানে স্বীকৃতি পায় নি। সে-ভারতের রূপকাররা স্বধর্মকে 
ততক্ষণ শ্রদ্ধা করেছেন যতক্ষণ তা নিত্যধর্মকে আঘাত না 
করেছে ; স্ব-সমাজ-আম্থগত্য তারা ততদূর পর্যস্ত স্বীকার 
করতে প্রস্তত যতদূর পর্যস্ত পে আহ্ছুগত্য মন্ুয্যত্বের 
সাধনাকে ব্যাহত না করে; স্বদেশের প্রতি তাদের ভালোবাস। নিঃসন্দেহে 
অত্যন্ত গভীর, কিন্তু যেখানে হ্বদেশগ্রীতি বিশ্ববোধের পরিপন্থী হয়ে দেখ! 
দিয়েছে সেখানে তা! প্ররুত দেশপ্রেম বলে তাদের কাছে স্বীকৃতি পায়নি; 
কারণ বৃহতের প্রয়োজনে ক্ষুত্রের বিসর্জনে ছিধাদ্বিত হয়ে তারা আত্মবিস্তারের 
যূল হ্ছত্রকে বিপর্যস্ত হতে দেননি । ভারতের প্রত্যক্ষ ইতিহাসের নেপথ্যে 
অনস্তের জন্যে একটি আত্যস্তিক ক্কুধাবোধ বা তীব্র অদ্বৈত-পিপাসাকে 


ভারতের অদ্বৈত- 
পিপাসা 


১৯২ চিন্তানায়ক রবীন্ত্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


স্বদেশের মননশীল সততায় তার! অলক্ষ্য সংগোপনে প্রবহমান হতে দেখেছেন। 
সমগ্রের সে উপাসনায় অংশ অবহেলিত হয় নি; তবে অংশের সার্থকতা ষে 
সমগ্রের রূপায়ণে, এ সত্যটি দ্বিধাহীনভাবে অন্ভৃত হয়েছে । তাই সেখানে 
অংশের প্রতি আসক্তিবশতঃ পূর্ণের বিরুদ্ধে বিভ্রোহকেই পাপ আখ্যা দেওয়া 
হয়েছে। এই পূর্ণের আরাধনার পথেই ভারতের ইতিহাস দেশ-কাল-পাত্রের 
সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করে “মহামানবের সাগরতীরে” উত্তীর্ণ হয়েছে। 
ভারতের ধর্মসাধনা, ম্বদেশসাধনা প্রভৃতি প্ররুতপক্ষে এই বিশ্বমানবতার পৃজা- 
উপচারের এক একটি অঙ্গ বিশেষ। সে পুজায় যুগে যুগে যে বিশ্ব-মৈত্রীর 
মন্ত্রটি উদগীত হয়েছে তার মূল স্থরটি হল, "যারা সকলকে আপনার মধ্যে 
এক করে দেখে তারাই সত্য দেখে।” 

বিশ্বজনীন এক্যের উপাসনায় বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই আত্ম- 
নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এক হওয়া বলতে তারা 

কখনোই একাকার হওয়া বোঝাতে চান নি। যার 
টা হওয়া এক বিচ্ছিন্ন তারা পরস্পরের বিশিষ্টতাকে স্বীকার করে নিয়ে 
তবেই সত্যন্বরূপে সম্মিলিত হতে পারে। এক্যলাভ 
করার অর্থ স্বাতন্ত্র্যের সম্পূর্ণ বিসর্জন দেওয়] নয়। বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ 
শ্রেয়: মিলনের জন্যেই স্বাতন্ত্যরক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেছেন। 
বিবেকানন্দ বলেছেন : 

“7010 10 ৬211615 15 01)5 0101) 01 006 10001515215. ...১,১,০11106 
01715 ০01 5210610655 ০0817 901006 01019 ৬1061) [1115 11111%9159 15 
৫65(1999৫, 0900615/152 50011 &, (1017)5 15 11119951019, ০ 0101 
5০, 10 ৮০1 ০5 02075910905 (0 119৬6 10. ........ 119 0015 017616- 
1006১ (1715 016619171018110199১ 11015 1951178 01 (196 02.121106 060৮/9012 
855 ৮/17101) 15 (06 815 50] 96 01 1017051655, 0189 500] 01211 
0101 (00021), 71015 10051 21/2,3 08. 

7105 10581 01 01015651521 191151011,, 
00101791519 ৬০110, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ--৩৮০। 
স্বাতস্ত্র্যের মধ্য দিয়ে মিলনসাধনের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ 
ল্পষ্টই বললেন £ | 
“একাকার হওয়। এক হওয়া নয়, যারা ত্বতন্ত্র তারাই এক হতে পারে। 


জাতীয়তাবোধ ও বিশ্বমৈত্রী ১৪৩ 


»*০১০০১০ যারা নবধুগের সাধক এঁক্যের সাধনার জন্যেই তাদের স্বাতঙ্ত্রোর 
সাধনা করতে হবে ; আর তাদের মনে রাখতে হবে, এই সাধনায় জাঁতি- 
বিশেষের মুক্তি নয়, নিখিল মানবের মুক্তি |” 
শিক্ষার মিলন' | শিক্ষা । 

দেখা যাচ্ছে, উভয় চিন্তানায়ক স্বাতস্ত্যহীনের এঁক্যকে প্রগতির পরিপস্থী 
বলে মনে করেছেন। কিন্তু সার্বভৌমিকতার সাধনায় অনেকসময় আবার 
দুজনকে বৈষম্য বা স্বাতন্ত্ের সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণে অসহিষ্ণ হয়ে উঠতে দেখা 
গেছে, এমন দৃষ্টান্ত মোটেই হুর্পভ নয়। এ প্রসঙ্গে ৰিবেকানন্দের 
45৬61 01)106 [0050 09 58,01:17060. 16 11909855815 101 01180 0716 
59161109106 01115158116” ( ৫€৫নং পত্র, 00170191066 ড/ ০9110, ষষ্ঠ খণ্ড, 
পৃ--২৫০), এই স্পষ্টোক্তিটি আরও একবার ম্মরণ কর! যেতে পারে। 
বিশ্বজনীনতার প্রয়োজনে সকলকিছু বিসর্জনের ছ্যর্থহীন নিদে শই এখানে ব্যক্ত 
হয়েছে। 

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “মান্ষের গতি যে পরিমাণে বাহিকতার দিকে, 
দেশকাঁলগত সঙ্কীর্ণ পার্থক্যের দিকে, মানবসত্য থেকে সেই পরিমাণে সে ত্ররষ্ট, 
সত্যতার অভিমান সত্বেও সেই পরিমাণে সে বর্বর |” 


মানুষের ধর্ম, পৃ--৩। 
“মানুষের দায় মহামাঁনবের দায়, কোথাঁও তার সীমা নেই । অস্তহীন 
সাধনার ক্ষেত্রে তার বাস।--*****, সব মানুষকে নিয়ে, সব মানুষকে 


অতিক্রম করে, সীমাবদ্ধ কালকে পার হয়ে এক মানুষ বিরাজিত। 
সেই মানুষকেই প্রকাশ করতে হবে, শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হবে বলেই 
মানুষের বাস দেশে। অর্থাৎ, এমন জায়গায় যেখানে প্রত্যেক 
মানুষের বিস্তার খণ্ড খণ্ড দেশ-কাল-পাত্র ছাড়িয্ে- যেখানে 
মানুষের বিদ্া, মানুষের সাধন! সত্য হয় সকল কালের সকল 
মানুষকে নিযে ।” 
__মাহুষের ধর্ম, পৃ--১২-১৩। 

এখানে মানুষকে তার সঙ্কীর্ণ দেশ-কালের সকল-রকম খণ্ড পরিচয় থেকে 
মুক্ত করে মানবতার সার্বভৌমিক পটত্তৃমিকায় স্থাপন কর! হয়েছে। 

লক্ষ করবার বিষয় হচ্ছে, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ একদিকে “এ্ঁকোর 
সাধনার জন্যেই শ্বাতস্ত্রের সাধনা”র উপর জোর দিয়েছেন, আবার অন্যদিকে 


১৩ 


১৯৪, চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


বিশ্বক্নীন মৈত্রী ও মিলনের উপাসনায় সকল প্রকার সক্কীর্ণ স্বাতন্ত্য বা 
বৈষম্যের গণ্ডিকে অস্বীকার করবার চেষ্টা করেছেন। এ থেকে সহজেই 
বোঝা যায়, তারা সকলরকম ্বাতন্ত্রকে একজাতীয় বলে মনে করেন নি। 
উভয় যুগ-পুরুষের সমাজচিস্তার আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা পূর্ব অধ্যায়ে দেখেছি 
যে, সকল সামাজিক বন্ধনের দপও অভিন্ন নয় ।__-কোঁনো বন্ধন মাকে 
সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে বন্দী করে, আবার কোনে বন্ধন তাকে স্থনির্দিষ্ট লক্ষ্যপথে 
মুক্তি দান করে। র 
তেমনই, সকল রকম স্বাতন্ত্র্যও একজাতীয় নয্ব। যেখানে 
স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে বৈষম্যের অভিমানটাই প্রবল, 
বাতলে রাতে. সেখানে সেই স্বাতন্ত্র্য বিভেদবৌধকেই তীব্র 
করে, তুলে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে । 
কিন্ত অন্যদিকে আবার মানুষকে সত্যভাবে সম্মিলিত হবার জন্যেই 
স্বাতন্ত্ের লাধনা৷ করতে হয়। কারণ বৈশিষ্ট্যহীনের সম্মিলন নিষ্প্রাণ 
জড় এঁক্যে পরিণত হতে বাধ্য । যে এঁক্যের মধ্যে বিচিত্রের গতিচাঞ্চল্য 
নেই সেখানে কর্মের বেগে ছেদ পড়েছে বুঝতে হবে। তা প্রাণবান বা 
জীবনমূখর হতে পারে না। এই ধরণের একতা নিশ্চিতই বিবেকানন্দ বা 
রবীন্দ্রনাথের কাম্য ছিল না। 
ভারতুপথ'-এর সাধকের! বিশ্বগত মানুষকে চরম বলে জানলেও ব্যক্তিগত 
মানুষকে অন্বীকার করেন নি ; রবীন্দ্রনাথের ভাষায় £ 
“মাহুষ একদিকে মৃত্যুর অধিকারে, আর একদিকে অমৃতে ; একদিকে সে 
ব্যক্তিগত সীমায়, আর একদিকে বিশ্বগত বিরাটে। এই ছুয়ের কোনোটাকেই 
উপেক্ষা করা চলে না। মানষ নিজেও জানে-*"---*** সে দূরেও বটে, সে 
নিকটেও। সেই দূরের মানুষের দাবি নিকটের সবকিছুকেই ছাড়িয়ে যায়।” 
র মানুষের ধর্ম। পৃ-১৯-২০। 
বিশ্বমানবমনের বৈচিত্র্যের বুলতার মধ্যে যে সর্বজনীন এক্যের সাধারণ 
ভূমি রয়েছে, সেইটির উপরেই ভারতপথিকেরা সকল সময় সর্বাধিক গুরুত্ব 
আরোপ করেছেন। বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ মানুষকে সেই সার্বভৌমিক 
সামঞশ্যের স্থদৃঢ ভিত্তির উপর-স্থাপন করে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন। যে 
“মৈত্রী, করুণ। ও প্রেমের? শাশ্বত স্থরটি বিশ্বমানবমনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ, সকল 
আপাত বিচ্ছিন্নতাকে গৌণ করে বিশ্বের মানুষ মন্ুম্যত্বের সেই সাধারণ সুত্রে 


জাতীয়তাবোধ ও বিশ্বমৈত্রী ১৯ 


সম্মিলিত হোক্‌, এই ছিল তাদের একান্তিক কামনা । ভারতইতিহাসের 
ধারায় সেই পরিপূর্ণ এক্যের তপন্তাটিকে উদ্ভাবন করে মৃখ্যতঃ তারা সেই 
উদ্দেশ্টেই জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। স্বদেশের ইতিহাসের রূপ ও তাৎপর্য 
বিবৃত করে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তার অংশবিশেষ উদ্ধত করে এ প্রসঙ্গের 
সমাপ্তি টানছি £ 

“পৃথিবীর সভ্য সমাজের মধ্যে ভারতবর্ধ নানাকে এক করিবার আদর্শৰপে 
বিরাজ করিতে্ছে, তাহার ইতিহাস হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে । এককে 
বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া! সেই এককে 
'বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বার আবিষ্কার করা, কর্মের 
দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের ছারা উপলব্ধি করা এবং জীবনের 
দ্বারা প্রচার করা-নানা বাধাবিপত্তি ছুর্গতিস্থগতির মধ্যে 
ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে ।» 

"ভারতবর্ষের ইতিহাস” । ইতিহাস, পু--১১, ১ম সং। 


পঞ্চম অধ্যায় 


পঞ্চস অন্যায় 
শিক্ষাচিত্ত! 


বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের ধর্ম, সমাজ ও ব্বদেশ সম্বন্ধে চিস্তাধারাকে 
অনুসরণ করতে গিয়ে যে বিষয়টি পুনঃ পুনঃ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে 
ত৷ হচ্ছে, তারা সকল বাহা সমস্যার উৎসন্বরূপ আন্তরিক সমস্তাটিকেই সর্বদ! 
বড়ো করে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন এবং সেই মূল 
ধরেই নাড়া দ্দিতে চেয়েছেন । 

অজন্র বস্তসমস্যা-জর্জরিত স্বদেশের তথ] মানবসমাঁজের দ্রিকে তাকিয়ে 
তারা অবিশ্রাম সমীক্ষা ও অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে যে সমাধানের স্ত্রটি লাভ 
করেছিলেন তা হল, অন্তরঙ্গের মুক্তি-সাধনার মধ্য দিয়েই এই বহিরঙ্গ সমস্তা- 
গুলির যূলকেন্দ্রে আঘাত হানা যেতে পারে । বুদ্ধির জাগরণই হল মৌলিক 
কর্তব্য; আর এই জাগরণ আসতে পারে একমাত্র উপযুক্ত শিক্ষার মধ্য দ্িয়ে। 
জাতীয় চিন্তাশক্তির উদ্বোধনের সর্বপ্রধান উপায় হিসেবে বিবেকানন্দ ও 
রবীন্দ্রনাথ যে ব্যাপক জনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব 
আরোপ করেছেন তা আমরা! পূর্বেই লক্ষ করেছি। 

অস্তরঙ্গের সম্যক অন্বশীলনের জন্যে শিক্ষার প্রয়ো- 

সমসাময়িক শিক্ষা-  জনীয়তা উপলব্ধি করলেও শ্বদেশের সমসাময়িক শিক্ষা- 
বাবস্থা সম্পর্কে বিবেকা- 
নন্দ ও রবীন্দ্রনাথের পদ্ধতির দ্িকে তাকিয়ে তার] মোটেই অন্তষ্ট হতে পারেন 
অসহিখুতা নি। সে ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা, অসুস্থতা ও জাতীয় 
জীবনের সঙ্গে তার অপরিমেয় অসঙ্গতি ও ব্যবধান প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে 
তার্দিকে চিন্তিত ও অসহিষ্ণু করে তুলেছিল । 

সাম্প্রতিক স্বাধীনতোত্তর ভারতে শিক্ষাব্যবস্থার বহুল প্রসার ও 
পরিবর্তন ঘটেছে তাতে সন্দেহ নেই । পারিপাশ্বিক অন্নুশীলিত বিশ্বে পাংক্রেয় 
হয়ে ওঠার জন্যে এশিয়া-আফ্রিকার অনেক দেশের সঙ্গে ভারতও শিক্ষা- 
সম্প্রসারণ তথা যন্ত্র ও শিল্পবিদ্ভার উন্নতিসাধনে ব্রতী হয়েছে ও এ ব্যাপারে 
'আসফ্রিক! ও এশিয়ার অনেক অংশকে চিস্ত1 ও কর্মে কিছুপরিমাণ নেতৃত্বও দান 
করেছে। উনিশ শতকের শেষপাদে অথবা বিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতের 
সমসাময়িক শিক্ষার পরিবেশ-প্রতিবেশ ও তার সমস্যার্দি নিয়ে যেসকল কথা 


২০০ চিস্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


বলা চলতো তাঁর সবকিছুই যে সাম্প্রতিক কালের ভারতের শিক্ষা-চর্চা সম্বন্ধে 
প্রয়োগ করা চলতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য । পটভূমিকা ও বাস্তব 
পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন এর মধ্যে ঘটে গেছে। তবু কালের ব্যবধান ও 
পরিস্থিতির পরিবর্তনকে স্বীকার করে নিয়েও একথা বল! চলে যে, বিবেকানন্দ 
ও রবীন্দ্রনাথ সেদিন শিক্ষার ক্রটি-বিচ্যুতিসহ তার নীতি ও রূপের সম্বদ্ধে যা 
বলেছিলেন তা এযুগের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কেও বহুলাংশে প্রযোজ্য । কালের 
ব্যবধানে তার মূল্য হারিয়ে যায়নি; তাই আজকের শিক্ষাব্যবস্থার রূপায়ণে 
সেই শ্রেয়ঃ চিস্তা ও নীতির প্রয়োগ সমভাবে প্রয়োজনীয় | প্রকৃত প্রস্তাবে, 
শিক্ষার উদ্দেশ্ঠ ও লক্ষ্যকে তারা যে-ভাবে চিহ্নিত করেছেন তাতে মূলতঃ তা 
দেশ-কাল-নিরপেক্ষ হয়ে উঠেছে। শিক্ষার রূপটিকে পবিত্র ও উজ্ভ্বীবিত 
রাখতে হলে সে মৌলিক নীতিগুলি সম্বন্ধে সচেতনতা ও সতক তা অপরিহার্য । 

শিক্ষাকে একাস্তিকত্াবে অস্তরের সম্পদ করে তুলতে চেয়েছিলেন বলেই 
শিক্ষার বহিরঙ্গ- শিক্ষার ক্ষেত্রে বহিরঙ্গ-বানুল্য বা তার চাক- 
সবস্বতার বিরুদ্ধে চিক্যময় বাইরের কাঠামোটাকে বিবেকানন্দ 
রি সুস্থ শিক্ষার প্রতিবন্ধক বলে মনে করেছিলেন । 
বহিরঙ্গমুখীণতা অন্তরের সঙ্গে শিক্ষার অসহযোগিতাকেই ঘনীভূত করে 
তোলে। এই অসহযোগিতার ফলে শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে যে ব্যর্থতা আসে 
তার সমালোচন। করে বিবেকানন্দ বলেছেন £ 

০1765 10981 01 21] 50009861010, ৪1] 11911011009 5100010 06 11815 
[10210-170810176, 7300 11150920. 01 (1190 ০ 2165 81/855 [51105 
(0 7001151. 00 0116 0015109. ৬/1)90 056 11) 70011917116 00 1176 
9005105 ৬/1)517 00515 15 17011751097 1175 92170 ৪,100 211) 01911 
(91191107615 0 178,105 016 10210. 210৮, 

| --[1005 0০0%/৩1 01 006 101105 ০0109101666 ৬/০1105, 
দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-_১৫ 

রবীন্দ্রনাথও জীবনের সঙ্গে শিক্ষার এই অসাঁমগ্তন্তকে জাতির সর্বপ্রধান 
সমস্তা বলে অভিহিত করেছিলেন £ 

“আমাদের শিক্ষার সহিত 'জীবনের সামগ্রশ্ত-সাধনই এখনকার দিনের 
সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া াড়াইয়াছে।” 

_*শশিক্ষার হেরফের, । শিক্ষা। 


শিক্ষাচিস্ত। ২০১ 


জীবনের সঙ্গে শিক্ষার প্রত্যক্ষ সংযোগের অভাবে শিক্ষা-পদ্ধতি অবাস্তব 
হয়ে উঠতে বাধ্য। শিক্ষার সার্থকত। যেখানে অন্তরের 

7 উদ্বোধনে সেখানে শিক্ষা আন্তরিক না হলে তার উদ্দেশ্থাই 
অভাবে বিপধয় ব্যর্থ হয়ে যায়। তাই রবীন্দ্রনাথ বার বার শিক্ষার সঙ্গে 


অন্তরের বিচ্ছেদ*-এর বিপর্যয় সম্বন্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ 
করেছেন। 


এই বিচ্ছেদের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে শিক্ষাপদ্ধতির যাল্ল্িকতা। 
গতানুগতিক ব্যবস্থার আবর্তনে প্রাণের কোনো স্পন্দন পাওয়া যায় না। 
শিক্ষা়তন সেখানে ফ্যাক্টরিতে পরিণত হয়। সে 
কাঁরখান। শিক্ষার্থীর মনের বিকাশ না ঘটিয়ে বিশেষ ছাঁচে 
'ফেলে তাকে কৃত্রিম অভ্যাসের দাম করে তোলে । বিবেকানন্দ শিক্ষা-ব্যবস্থার 
এই মর্মীস্তিক যাত্ত্রিকতা সম্বন্ধে সকলকে অবহিত হতে বলেছিলেন £ 
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শিক্ষাপদ্ধতির যান্ত্রিকত। 
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রবীন্দ্রনাথও জীবনের সঙ্গে শিক্ষার বিচ্ছেদে ও ততৎসঞ্জাত শিক্ষাধারার 
যাস্ত্রিকতার বিরূদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন 

“ইন্ধুল বলিতে যাহা! আমরা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। 
মাস্টার এই কারখানার একটা অংশ 


--শিক্ষাসমন্তা” | শিক্ষ]। 
“দ্বশট। হইতে চারটে পর্যস্ত যাহা মুখস্ত করি, জীবনের সঙ্গে, চারিদিকের 
মানুষের সঙ্গে, ঘরের সহিত তাহার মিল দেখিতে পাই না ।******** এমন 


অবস্থায় বিষ্ভানয় একটা এগপ্রিন হইয়া থাকে-_তাহা বস্ত যোগায়, প্রাণ 
'যোগায় না।” 
_শিক্ষাসমন্যা”। শিক্ষা। 
শিক্ষার নিল্প্রাণ গতাহ্ুগতিকতা ও যাস্ত্রিকতার পশ্চাতে যে-সকল কারণ 
সক্রিয়, তার মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ হল পু*থিসর্বস্বতা । জানাচ্ছ- 


২০২ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


শীলনের ক্ষেত্রে শাস্ত্র ও পুঁথির সহায়তা, পূর্বাচার্ধদের প্রয়াসাহৃত মননলব্ 
তথ্য তত্ব ও নির্দেশের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনন্বীকার্য। কিন্তু 
অনেক সময় আত্যস্তিক শাস্ত্াহ্গগত্য ও পুঁথির আধিক্য স্বাধীন চিত্তশক্তিকে 
শাণিত বা সঞ্তীবিত না করে চিন্তাশক্তির বিকাশ ও পরিণতির পথে বাধা 
হিসেবে দেখ! দেয়। পু*খি-সর্বস্বতার দ্বারা মনের আচ্ছন্নতাকে বিবেকানন্দ 
অথবা রবীন্দ্রনাথ কেউই সমর্থন জানাতে পারেন নি। বুদ্ধির বিস্তার ও 
ইচ্ছাশক্তির উপর অপ্রতিহত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যেই শিক্ষার প্রয়োজন-- 
এই কথাটাই বিবেকানন্দ বলতে চেয়েছিলেন £ 
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পু'থির আক্রমণ” সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন £ 

"যথাসম্ভব ছাত্রদিগকে পুঁথির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। 
পারপক্ষে ছাত্রদ্দিগকে পরের রচনা পড়িতে দেওয়া উচিত নহে-_তাহারা 
গুরুর কাছে যাঁহা শিখিবে তাহাদের নিজেকে দিয়! তাহাই রচনা করাইয়া 
লইতে হইবে-_এই স্বরচিত গ্রস্থই তাহাদের গ্রন্থ । এমন হইলে তাহারা মনেও 
করিবে না, গ্রস্থগুলা৷ আকাশ হইতে পড়া বেদবাক্য |” 

_আবরণ। শিক্ষা। 


“বুলি ও পু'থির বিবরের মধ্যে প্রবেশ করিয়। আমাদের দেশেও শিক্ষিত 
লোকের মধ্যে নিরানন্দ দেখ দিয়াছে । কোথায় হৃগ্যতা, কোথায় মেলামেশা, 
কোথায় সহজ হাস্ত-কৌতুক ।” 


_-আবরণ?। শিক্ষা। 
অতিরিক্ত পু'থিনির্ভরতা যে মনের সহজ স্বচ্ছন্দ বিকাশকে বিপর্যস্ত করে, 
এই কথাটাই রবীন্দ্রনাথ প্রতিপাঁদন করতে চেয়েছিলেন । 


শিক্ষার ক্ষেত্রে পু'ধির অপ্রতিহত আধিপত্যের অবশ্সাবী পরিণতি, 
শিক্ষান়্ বস্তভার | যে-শিক্ষা ছাত্রের না বুঝে অবাধে গলাধঃকরণ করে 


শিক্ষাচিস্তা ২০৩, 


ত৷ অনিবার্য কারণেই তাদের অন্তরের সামগ্রী না হয়ে উল্টে বোঝা হয়ে 
দেখ! দেয় $ কারণ হ্বয়ংস্বতন্ত্র বিচারবোধ ও চিন্তার ক্ষমতা গ্রন্থের শপে 
চাপা পড়ে ধায়। যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও আত্মনির্ভরতা 
শিক্ষার যূল লক্ষ্য, সেই ক্ষেত্রেই চরম দীনতার উদ্ভব হয়। 
এ রকম শিক্ষাধারায় শিক্ষণীয় বস্তর পরিমাণটার দিকেই একমাত্র দৃষ্টি নিবদ্ধ 
থাকে, যারা শিক্ষার্থী তাদের মনের দিকে নজর দেবার আর অবকাশ মেলেনা। 
এর স্বাভাবিক প্রত্যক্ষ ফল ছাজ্রদের মানসিক অজীর্ণতা রোগ। 

গ্রচলিত শিক্ষাধারার এই বস্তভার সম্বন্ধে বিবেকানন্দ সম্পূর্ণ সচেতন 
ছিলেন। তিনি বলেছিলেন £ 
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শিক্ষায় বন্তরভার 
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তথ্য বা তত্বভারাক্রাস্ততা৷ নয়, চরিত্রসংগঠক জীবনমুখী হ্থষ্টিপ্রবণ শ্রেয়ঃ 
ভাবরাশির স্বীকরণকেই প্রকৃত শিক্ষা বলে বিবেকানন্দ 
চিহ্নিত করেছেন । 

শিক্ষার ভারাক্রান্ততা সম্বদ্ধে রবীন্দ্রনাথ সতর্কবাণী উচ্চারণ করে 
বলেছিলেন : 

“শিশুর মন যতটুকু শিক্ষার উপরে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করিতে পারে অল্প 
হইলেও সেইটুকু শিক্ষাই শিক্ষা, আর যাহ] শিক্ষা নাম ধরিয়া তাহার মনকে 
আচ্ছন্ন করিয় দেয় তাহাকে পড়ানো বলিতে পার, কিন্তু তাহা শেখানে৷ নহে। 
**১০০০০৭ গুরুপাক অখান্য খাইয়া অজীর্ণে ভূগিয়াও মান্য বীচিয়। থাকে এবং 
শিশকাল হইতে শিক্ষার ছুবিসহ উতৎগীড়ন সহ করিয়াও সে খানিকটা পরিমাণে 
বিদ্ালাভও করে ও তাহা লইয়া গর্বও করিতে পারে ।” 

_আবরণ'। শিক্ষ।। 


প্রকৃত শিক্ষা 


২০৪ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার ক্ষেত্রে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটির প্রতি 
অঙ্গুলি নির্দেশে করেছিলেন ১ সেটি হল আমাদের ইতিহাস-দৃষ্টির 
নেতিমূলকতা । আপন অতীতের সম্বন্ধে ধারণ! যদি নৈরাশ্বজনক হয় তবে 
বর্তমানের উপর আত্বা স্থাপন ও উজ্জল ভবিষ্যতের সম্বন্ধে উদ্দীপিত আশা 
পোষণ, কোনোটাই সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। জাতির 
৬ কর্মশক্তি ও মনোবলের উপর জাতীয় ইতিহাসের প্রভাব 
. অপরিসীম । তাই একদিকে জাতির অতীতের গৌরব- 
দীপ্ত উখানের কাহিনী যেমন জাতীয় মনোবলকে বহুগুণে বধিত করে ও সমষ্টি- 
জীবনকে গ্রাগ্রসর করে, অন্র্দিকে তেমনি জাতির পরিভগ্নত ও পতনের 
ইতিবৃত্ত সেই উৎসাহ ও মনোবলের মূলে কুঠারাঘাত হানে। প্রাকৃম্বাধীনতা। 
যুগের ভারতবর্ষের শিক্ষাধারায় এই ইতিহাসৃষ্টির বিপর্যয় জাতীয় মনোভাবের 
উপর বিপুল প্রতিকূল প্রভাব আরোপ করেছিল। ম্বাধীনতা-পরবর্তী পর্যায়েও 
সে সম্কট থেকে আমরা পরিপূর্ণ নিষ্কৃতি পাইনি । আজও ম্বদেশের সম্পূর্ণাঙ 
হুস্থ নিরপেক্ষ সত্য ইতিহাসকে আমরা রূপ দ্দিতে পারি নি; তবে সে প্রয়াসে 
কিছু পরিমাণে ব্রতী হয়েছি ও তার অন্নকূল পরিবেশকে খুজে পেতে সচেষ্ট 
হয়েছি এইটুকুই আশার কথা। 
শিক্ষার ক্ষেত্রে একান্ত পরমূখাপেক্ষিতা আমাদের ইতিহাস-বিকৃতির 
প্রধানতম কারণ হয়ে উঠেছিল। প্রাচ্যের ইতিহাস-আবিফারে আমরা 
প্রতীচ্যের পণ্ডিতমগ্ডুলীর উপরেই একদা সর্বাংশে নির্ভর করেছি । তাদের 
মধ্যে অনেক একদেশদরশাঁ উন্নাসিক প্রবল শ্রদ্ধাহীনতাঁর মনোভাব নিয়ে কিছুটা 
স্বেচ্ছাকৃতভাবেই প্রাচ্যজীবনের পঙ্থু বিকৃত চিত্র অঙ্কন 
গস করেছেন এবং ছাপার অক্ষরে সে তথ্য ও বর্ণনাকে 
পাশ্চাত্য আড়ম্বর ও চাঁকচিক্যের মোহে অন্ধ প্রাচ্য 
শিক্ষার্থী প্রতিবাদহীন পরম-বিশ্বাসে বেদবাক্য হিসেবে গ্রহণ করে এসেছে । 
এইসব বই পড়ে তারা যে ধারণা আহরণ করেছে তা নিঃসন্দেহে তাদের জাতীয় 
জীবনের মেরুদণ্ড আঘাত হেনেছে। এ ধরণের শিক্ষা মাহষের আত্ম- 
বিশ্বাসকে বিনষ্ট করে, আত্মশক্তির উপর শ্রন্ধাকে বিচলিত করে। 
আত্মবিশ্বীসের পরিপন্থী এই নেতিমূলক শিক্ষার প্রভাব সন্দন্ধে 
বিবেকানন্দ সাবধান-বাণী উচ্চারণ করে এবিষয়ে জাতিকে সচেতন করে তুলতে 
“চেয়েছিলেন £ 


শিক্ষাচিস্তা ২০৫ 
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তৃতীয় খণ্ড, পৃ--৩০১। 

লক্ষ করবার বিষয়, বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিক ও সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠার অঙ্গ হিসেবেই শিক্ষার ক্রুটি-বিমুক্তির ক্ষেত্রে নেতিমূলকতা-বর্জনকে 
প্রাথমিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। নঙাত্মক শিক্ষা ঘষে আত্মিক অবক্ষয়ের 
সঙ্গে সমষ্টিজীবনে ধীরে ধীরে অনৈক্য ও বিভেদ্দ-বোধকেও ঘনীভূত করে 
তোলে এই ইঙ্গিতই তিনি ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। 

রবীন্দ্রনাথও স্বদেশের শিক্ষারর্চায় ইতিহাস-অন্থশীলনের বিকৃতিকে জাতির 
হীনমন্ততার মুখ্য কারণ বলে মনে করেছেন। পাশ্চাত্্য-প্রণোদিত নগাত্মক 


২০৬ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


দৃষ্টিভঙ্গির দ্বার। আমাদের বিদ্যাচর্চা এতখানি গভীরভাবে প্রভাবিত ছিল যে 
আমরা প্রাচীন ভারতের মননশীল রূপটিকে সম্পূর্ণ বিস্বাত হয়েছিলাম । 
প্রতীচ্য-প্ররোচিত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অস্কিত বিলাসমত্ত, সম্ভোগসর্বব্থ, হিংসা- 
দ্বেষে আকীর্ণ, অন্তদ্বন্দে জর্জরিত, বহিঃশক্রর সংঘাতে বিখগ্ডিত ভারত- 
আলেখ্য আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে বৃহৎ আকার পরিগ্রহ করেছিল। জ্ঞানতপন্থী 
শ্রেয়ঃসাধক ব্বদেশের শ্লাঘ্য সত্য ব্বরূপ নেপথ্যে চলে গিয়েছিল । ব্বদেশের 
সমগ্র অতীত হীনতা-মণ্ডিত ও দীনতা-সর্বস্ব হয়ে শিক্ষার্থীর পাঠক্রমে স্থান 
পেয়েছিল । এ শিক্ষার অবশ্যন্তাবী ফল জাতির নৈতিক নি:ম্বতা | রবীন্দ্রনাথ 
ভারতইতিহামের তাৎপর্য আলোচনায় এই বিষয়টি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা 
করেছেন £ 

“ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমর পড়ি এবং মুখস্ত করিয়া পরীক্ষা দ্দিই 
তাহ। ভারতবর্ষের নিশীথ কালের একট ছুঃস্বপ্র-কাহিনীমাত্র।” 

_-ভারতবর্ষের ইতিহাস” । ইতিহাস, পৃ--১, ১ম সং। 

4৭**০০-০৭ বিদেশ যখন ছিল দেশ তখনো! ছিল, নহিলে সমস্ত উপদ্রবের 
মধ্যে কবীর নানক চৈতন্য তুকারাম ইহার্দিগকে জন্ম দিল কে? তখন যে 
কেবল দিল্লি এবং আগ্রা ছিল তাহা নহে, কাশী এবং নবদ্বীপও ছিল ।:.*.***** 

“আমর! ভারতবর্ষের আগাছা পরগাছ। নহি, বহুশত শতাব্দীর মধ্য দিয়া 
আমাদের শত সহশ্র শিকড় ভারতবর্ষের মর্মস্থান অধিকার করিয়া আছে। 
কিন্তু ছুরদৃষ্টক্রমে এমন ইতিহাস আমার্দিগকে পড়িতে হয় যে, গ্িকু সেই 
কথাটাই আমাদের ছেলের] ভূলিয়! যায়। মনে হয়, ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা 
যেন কেহই না, আগন্তকবর্গই যেন সব। 

“নিজের দেশের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ এইরূপ অকিঞ্চিখকর বলিয়! দি 
কোথা হইতে আমরা প্রাণ আকর্ষণ করিব। এরূপ অবস্থায় বিদেশকে শ্বদেশের 
স্থানে বসাইতে আমাদের মনে ছিধামাত্র হয় না, ভারতবর্ষের অগৌরবে 
আমাদের প্রাণাস্তকর লজ্জাবোধ হইতে পারে না। আমরা অনায়াসেই 
বলিয়। থাকি, পূর্বে আমাদের কিছুই ছিল না এবং এখন আমাদিগকে অশন- 
বসন আচার-ব্যবহার সমস্থই বিদেশীর কাছ হইতে ভিক্ষা করিয়া! লইতে 
হুইবে।” 
_-ভারতবধের ইতিহাস'। ইতিহাস, পৃ-_২-৩, ১ম সং। 
স্বদেশের ইতিহাস-বিকৃতি তথা শিক্ষার এই নেতিমূলকতার অন্ততম প্রধান 


শিক্ষাচিস্তা ২৭ 


কারণ ছিল শিক্ষাবিষয়ে আমাদের পরাধীনতা। ভারত যখন ইংরেজের 
অধীন ছিল তখন রাষ্টরব্যাপারে যেমন তাকে ইংরেজের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে 
হয়েছিল, শিক্ষা-বিষয়েও তেমনি সম্পূর্ণ ইংরেজের খুশি ও বদান্যতার উপরেই 
নির্ভর করে থাকতে হত। এ হচ্ছে জাতির বুদ্ধিবৃত্তি ও 
জ্ঞানের পরাধীনতা। শিক্ষাবিষয়ে এই পরমুখাপেক্ষিতার 
বিরুদ্ধে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই সোচ্চার হয়েছিলেন । শিক্ষার ক্ষেত্রে 
স্বায়তুশাসন ছিল তাদের অন্যতম প্রধান দাবি। সেই স্তরে শিক্ষাকে পাশ্চাত্তয 
পদ্ধতির যান্ত্রিক অন্ুস্থতি থেকে মুক্ত করে আমাদের জাতীয় আদর্শ ও পদ্ধতির 
অঙ্গ করবার প্রস্তাবও তার! বারবার উত্থাপন করেছিলেন । জাতীয় পদ্ধতিতে 
জাতিকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে, তবেই সে শিক্ষা স্বচ্ছন্দ জাতির চরিত্রের 
অঙ্গীভূত হয়ে উঠবে, এই কথাটাই তারা বলতে চেয়েছিলেন । তাই শিক্ষাকে 
শিক্ষার্থীর অন্তরের সম্পদ্‌ করে তুলতে হলে শিক্ষার স্বাধীনতা নিঃসন্দেহে তার 
প্রাথমিক সর্ত। বিবেকানন্দ বলেছিলেন £ 


[176 1469] (11616100916 15 (20772 71551 77272 1762 7/71016 


শিক্ষায় শ্গরাজ চাই 


22040266071 07 07 ৫০0%471177, 91727112021 2714 52024167, 77 0%) 0777 
127125১2712 51771805122 071 71271107121 /17125, 177022777%211076/ 
1122117005 2577) 29 17720110041. £ 
- [019 16016 01 110012+5 (50100101966 ৬/০01105, 
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রবীন্দ্রনাথও বলেছিলেন £ 
“নিজে চিন্তা করিবে, নিজে সন্ধান করিবে, নিজে কাজ করিবে, 
এমনতরো মানুষ তৈরি করিবার প্রণালী এক, আর পরের হুকুম 
মানিয়া চলিবে, পরের মতের প্রতিবাদ করিবে না ও পরের কাজের 
জোগানদার হইয়া থাকিবে মাত্র, এমন মানুষ তৈরির বিধান অন্যরূপ। আমরা 
স্বভাবত স্বজাতিকে স্বাতদ্ত্ের জন্য প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিব, সে-কথ! বলাই 
বাহুল্য ।-.....আমরা বিদ্যালয়ের সাহায্যে এদেশে তীাবেদারির চিরস্থায়ী 
ভিত্তিপত্তন করিতে কিছুতেই রাজি হইতে পারি না। কাজেই, সময় উপস্থিত 
হইয়াছে, এখন বিষ্ভাশিক্ষীকে যেমন করিয়া হউক নিজের হাতে 

গ্রহণ করিতেই হইবে ।” 
--শিক্ষাসংস্কার' । শিক্ষা। 


২০৮ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


স্বাধীন শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া মনের স্বাধীন বিকাশের অনুকূল পরিবেশ গড়ে 
উঠতে পারে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে পরমুখাপেক্ষিতা শুধু দাস স্থ্ট করে, স্বাধীন 
চিততরৃ্তি-সম্প্ন মান্য স্থটি করে না। চিন্তার স্বাধীনতা! অর্জন না করলে ধর্ম, 
সমাজ বা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে যায়। তাই বিবেকাননদ ও 
রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাবিষয়ে পরাহ্ুগত্যের যুলে কুঠারাঘাত করতে চেয়েছেন 
সর্বাগ্রে। 
প্রাচীন ভারতের চিস্তা ও জীবনযাত্রা সম্বন্ধে উভয়ে যে আস্তরিক 
গৌরববোধ করতেন তা! আমরা সকলেই জানি। সেই 
প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা 
সম্বন্ধে গৌরববোধ।  চ্ত্রে সনাতন ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থার গ্রতিও তারা 
অপরিসীম শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। গ্রাচীন ভারতবর্ষের 
তপোবনজীবন, ব্রহ্ষচর্যাশ্রম, গরুগৃহে শিক্ষালাভ প্রভৃতি আদর্শ তাঁদিকে 
কতোখানি গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল সে সম্পর্কে পূর্বেই কিছু 
আলেচন। কর) হযেছে । প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপদ্ধতিতে গুরুশিষ়্ের 
সঘবন্বের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা ও আত্তরিকতা ছিল তা আমাদের বর্তমান 
শিক্ষাধারায় আবার ফিরে আস্থক, তারা বারবার এই কামন! প্রকাশ 
করেছিলেন। 
প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাধারার প্রতি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে বর্তমান প্রাচ্য- 
জীবনে পাশ্চাত্য পিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উভয়ের সম্যক সচেতনতার 
পরিচয়ও আমরা পূর্বেই পেয়েছি। জীবনধারণের ক্ষেত্রে 
পাশ্চাত্য শিক্ষার পাশ্চাত্যের জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং আধিভৌতিক বিষ্ভার যে 
প্রয়োজনীয়ত। 
ৃ একটি বিশেষ সার্থকতা৷ আছে, এ সত্য তারা সর্বাস্তঃকরণে 
স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আমাদের বিচারবোধ ও স্বাধীন চিস্তাশক্তির 
নবোজ্জীবনে ইংরেজি শিক্ষার দান তারা বিস্বত হন নি। তাই শিক্ষাবিষয়ে 
. ইংরেজের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকাকে ধিকৃরুত করলেও ইংরেজি শিক্ষা ও জ্ঞান- 
চর্চাকে উভয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন । 
পারস্পরিক পরিপুরকতা তথ৷ মানুষের সম্মুখব্তী ইতিহাসের পরিপূর্ণতার 
প্রয়োজনে পূর্ব-পশ্চিমের শিক্ষার মিলন ঘটানোর আবস্ত- 
রি শিক্ষার কড়া ছুজনেই গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এই 
ত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের “বিস্ভাসমবাক্ে ব্রতী 
হবার জন্তে তারা সকলকে আহ্বান জানিয়েছিলেন । 


শিক্ষাচিস্ত। ২০৯ 


এই প্রসঙ্গেই পাশ্চাত্যের তুলনায় প্রাচ্য জীবনে 'ব্যাবহারিক বিদ্যা"র 
দীনতা এবং সেই বিগ্যাচচ্চার আত্যস্তিক বান্তব প্রয়ো- 
ব্যাবহারিক বিদ্যার 
প্রয়োজনীয়ত। সন্ধে জনীয়তার দ্দিকৃটি উভয় চিন্তানায়কের দৃষ্টি আকর্ষণ করে- 
বিবেকানন্দের ব্যাপক ছিল। বিদ্যা শুধু জ্ঞানের সম্পত্তি হয়ে থাকলে চলবে না, 
দৃষ্টিভঙ্গি 
তাকে কর্মে রূপ দিতে হবে। শিক্ষার এই স্থ্টরূপটিকে 

উপলব্ধি না করলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। 

বিবেকানন্দ এ বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। তার “706 600090101 
1180 10419 10০৫৩” নামক পত্র-প্রবন্ধটি (১৮৯৭) থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত 
করলেই ব্যাবহারিক শিক্ষ। প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে তিনি কতখানি আগ্রহী ও তৎপর 
ছিলেন তার কিছুট! পরিচয় পাওয়। যাবে । তিনি লিখছেন ঃ 
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_0010191500 ৬/ ০115, চতুর্থ খণ্ড, পৃ--৪১৮। 

বিবেকানন্দের উদ্দেশ্তে কত বিরাট এবং দৃষ্টিভঙ্গি কতখানি হদূরপ্রসারী 
ছিল তা উপরের উদ্ধৃত পত্রাংশটি থেকে খানিকটা বোঝা যায়। মনে রাখা 
প্রয়োজন, এক গৈরিকধারী সংসারত্যাগী বৈদাস্তিক সন্ন্যাসী উনিশ শতকের 
শেষপাে দাঁড়িয়ে স্বদেশের শিল্পসমৃদ্ধির পরিকল্পনা করেই নিবৃত্ত হন নি, সেই 
শিল্পদ্রব্য একদিন ইউরোপ ও আমেরিকার বাজার অধিকার করবে, এ স্বপ্নও 
দেখেছিলেন । বিদেশী-শাসন-মুক্ত অগণিত পরিকল্পনা-সজ্জিত স্বদেশের বুকে 
দণ্ডায়মান হয়ে আজ বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের তৃতীয় দশকে মহাকাশ-জয়ের 
যুগে আমরা কতটুকু বেশি স্বপ্র দেখতে সমর্থ হয়েছি, কতখানিই বা সেই 
সন্যাসীর স্বপ্নকে বাস্তবে সার্থক করে তুলতে পেরেছি, এ সম্বন্ধে আমাদের 
আত্মাহ্ছসন্ধানের বোধহয় প্রয়োজন আছে । লক্ষ করবার বিষয়, বিবেকানন্দ 
ব্যাবহারিক বিষ্যাকে শুধু পুরুষদের অধিকারের মধ্যে আদৌ সীমাবদ্ধ করে 
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২১০ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


রাখতে চান নিও মেয়েদিকেও সে কর্মযজ্ঞে আহ্বান করেছিলেন। নারী- 
শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও প্রসার সম্পর্কে বিবেকানন্দ অথবা রবীন্দ্রনাথ কি 
পরিমাণে সজাগ ছিলেন তা আমরা উভয়ের সমাঁজ-চিন্তার আলোচন। প্রসঙ্গে 
পূর্বেই দেখেছি। 

ব্যাবহারিক বিগ্াকেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা রবীন্দ্রনাথ যে কতোখানি 
আন্তরিকভাবে অনুভব করেছিলেন তার প্রত্যক্ষ সর্বশ্রেষ্ঠ 
বাস্তব পরিচয় বহন করছে শ্রীনিকেতন শিক্ষাকেন্ত্র। 
শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তিনি শিল্পান্থশীলন ও ব্যাবহারিক বিদ্যাকে 
গ্রামীণ সমষ্টিজীবনের বৃত্তিচর্চার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। 

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানীতি অন্ুদরণ করলে দেখা যায়, উভয়ে 
জাতির সর্বাঙ্গীণ জাগরণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে শিক্ষাকে রূপ দিতে 
চেয়েছেন। তাই শিক্ষা-পদ্ধতির পরিকল্পনায় একদিকে 
যেমন তার! জ্ঞানের উন্মেষের উপর জোর দিয়েছেন, 
অন্যদিকে তেমনি কর্মশক্ভির উদ্বোধনকেও উপেক্ষা করেন 
নি। শিক্ষার জ্ঞানরূপ ও কর্মরূপের ভারসাম্য-রক্ষা ও উভয়ের সুসংহত 
সমন্বয়ের দ্বারা তারা শিক্ষার্থীর হ্ষটিমুখী প্রবণতাটিকে উদ্দদ্ধ করে তুলতে 
চেয়েছিলেন। 


প্রীনিকেতন 


শিক্ষার জ্ঞানরূপ ও 
কমকপের সমন্থয় চাই 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
চলিত ভাষার সপক্ষে 


সউ অধ্যায় 
চলিত ভাষার সপক্ষে 


বাউল! গগ্ে সাধুরীতির একচেটিয়া প্রভাব ও প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে সক্রিয় 
সরব আন্দোলনের পথিকৃৎ ও নেতা হিসেবে প্রমথ চৌধুরী বা বীরবল একটি 
__._ স্মরণীয় নাম। বাঙলা সাধু গছাভঙ্গির কৃত্রিমতা ও 

প্রমথচৌধুবীর বনুম্বীকৃত 
নেতৃদ সংস্কৃতান্ুগত্যের সম্বন্ধে অনুসদ্ধিতস্থ ও জিজ্ঞান্থ চিত্তের 
বিমুখতা৷ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রারস্ত থেকেই কিছু 
পরিমাণে প্রকাশ পেয়েছিল_অনেক সাহিত্যসমালোচক এই রকম মত 
প্রকাশ করেছেন। রাধানাথ শিকদার ও প্যারীষাদ মিত্র প্রবতিত “মাসিক 
পত্র” (১৮৫৪ )-এর গগ্যভঙ্গিকে তার প্রমাণ-স্বরূপ উপস্থাপিত কর! হয়েছে । 
এঁ পত্রিকাতেই প্যারীাদের টেকচাদ ঠাকুর ছদ্মনামে 
লেখা চলিত গগ্যভঙ্গি-আশ্রয়ী “'আলালের ঘরের ছুলাল' 
(মাসিক পত্রে বাং ১২৬১ সাল থেকে প্রকাশিত ; পুস্তকাঁকারে ১৮৫৮ খ্রীঃ ) 
গ্রন্থের নকৃশা-চিত্রগুলি প্রকাশিত হয়েছিল । প্যারীটাদের প্রয়াস ও উদ্দেশ্টের 
'ধিকতর সিদ্ধি ঘটেছিল কালীপ্রসন্ন সিংহের লেখা 'হুতোম প্যাচার নকৃসায় 
(১৮৬২ খ্রীঃ, প্রথমভাগ, প্রথম প্রকাশ )। শুধু ব্যঙ্গ-ধর্মী সমকালীন বাস্তব 
সমাজচিত্রের দলিল হিসেবে কালী প্রসন্নের রচনা উল্লেখ্য নয়, তার গগ্যরূপ 
কলকাত৷ অঞ্চলের কথ্য ভাষাঁকেই সার্কতর ভাবে আশ্রয় করতে পেরেছিল। 
চলিত বাঙলার বিশিষ্ট বাঁগ.ভঙ্গি গ্রন্থটির অনেক স্থলে উজ্জ্বল হয়ে আছে। 
'ধ্যাঁপক শ্রীভূদেব চৌধুরী তার “বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস” (আধুনিক 
পর্যায়, প্রথম সং,) গ্রন্থে স্পষ্টই মন্তব্য করেছেন “এদিক 
থেকে বীরবলী বাকৃ-রীতির পূর্বস্থরিতা দাবি করতে 
পারে হুতোম” (পৃ--১০০)। কিন্তু সাধু গদ্যরূপের 
পাশে বৈচিত্র্য ও নৃতনত্ব সষ্টির বিচ্ছিন্ন চেষ্টা ছাড়া এগুলিকে আর কিছু বল! 
চলে কি-না তা সতর্কভাবে বিবেচ্য । প্যারীচাদ্দ তার “আলালের ঘরের 
ছুলাল-এর ভাষায় কিছু প্রাকৃত বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত করলেও তার পরবর্তী 
রচনাবলী অর্থাৎ “কষিপাঠ” (১৮৬১), যতংকিঞ্িৎ (১৮৬৫, ঈশ্বর-উপনিষদাদি 
বিষয়ক আলোচন1) ইত্যাদি পাগ্ডত্যপূর্ণ রচনায় অথবা “বামারঞ্জিকা” 


প|।বাঠাদ 


ভূঙোম বীরবলী 
বাক্বীতির পুবসূবী 


২১৪ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


(১৮৬০ ), অভেদী” (১৮৭১), আধ্যাত্মিক” (১৮৯০), বামাতোধিণী? (১৮৮১) 
প্রভৃতি কথোপকথন ও গল্প-যূলক নীতিবিষয়ক লেখায় একই আঙ্গিককে 
প্যারীটাদ ও কালী অস্থসরণ করতে পারেন নি। কালী প্রসন্নের সম্বন্ধেও একই 
প্রসন্ন-এর প্রয়াসের কথা প্রযোজ্য । তার 'ঙ্গেশবিজয়” উপন্যাসে হুতোমী 
ত্য ভাষার সাক্ষাৎ মেলে না। আসল কথ প্যারীাদ ও 
কালীপ্রসন্ন তার্দের আলালী ও হুতোমী ভাষার মধ্য দিয়ে বৈচিত্র্য-স্ট্টির একটা 
চেষ্টা করে গেছেন। চলিত ভাষার আঙ্গিক তাদের এ ছুই রচনার বিষয়বস্ত ও 
ব্যঙ্গধর্মী মনোভাবের আন্কুল্য করবে মনে করেই হয়তো! তারা এ দুই গ্রন্থে 
নৃতন পরীক্ষানিরীক্ষায় হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু লঘু-গুরু বিষয়বস্ত নিবিশেষে 
চলিত ভাষা প্রয়োগ-প্রয়াসের কোনো সুনির্দিষ্ট প্রত্যয়-নির্ভর পরিকল্পন। 
অবশ্যই তাদের ছিল না। তাদের পরবর্তী রচনাবলী তার সাক্ষ্য বহন করছে। 
বাঙলা গদ্য এরপ ব্যাপক পরীক্ষানিরীক্ষার উপযোগী পরিণতি তখনও লাভ 
করেছিল কি-না সে বিষয়েও অবশ্য সংশয়ের অবসর আছে। যাই হোক, 
প্যারীটাদ অথবা কালীপ্রসন্নের প্রচেষ্টা নৃতনত্বের সন্ধান করেছিল তাতে সন্দেহ 
নেই। কিন্ত তাদের প্রয়াসকে 'সাধুরীতির গদ্যরচনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ? বলে 
অভিহিত করা চলে কি-না তা ভেবে দেখবার বিষয়। বাঙ্‌ল! সাহিত্যের 
কোনো কোনে ইতিহাস-রচয়িতা এ বিষয়ে বোঁধ হয় এই ছুটি রচনাকে একটু 
বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছেন। 
চলিত ভাষা-রূপকে আশ্রয় করে রবীন্দ্রনাথের প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা 
'যুরোপ প্রবাসীর পত্র” (১৮৭৮ খ্রীঃ ২০শে সেপ্টেম্বর থেকে লেখা শুক, ভারতী, 
পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রকাশিত; ১৮৮১ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশ )। “বাঙলা 
চল্‌তি ভাষার সহজ প্রকাশ-পটুতার প্রমাণ এই চিঠিগুলির 
চলিত ভাব! নাধনায় _ 
রবীন মধ্যে অভ্রান্তভাবে বিদ্যমান আছে””_ প্রভাত মুখো- 
পাধ্যায় মহাশয়ের রবীন্দ্রনাথের জীবনকথা? গ্রন্থের এই 
মন্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়েও বল চলে যে, চিঠির ভাষা বলেই 
রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিকতা৷ রক্ষার প্রয়োজনে সেই পর্যায়ে এই রচনায় চলিত 
ভাষ! ব্যবহার করেছিলেন। গ্রস্থাকারে প্রথম প্রকাশের সময় এই পত্র- 
প্রবন্ধের ভূমিকাটি কিন্তু তিনি সাধু ভাষাতেই লিখেছিলেন এবং মূল রচনার 
চলিত ভাষারূপের জন্যে ভূমিকায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে 
বলোছলেন £ 
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“আমার মতে, যে ভাষায় চিঠি লেখা উচিত দেই ভাষাতেই 
ৰ লেখা হইয়াছে। আত্মীয়স্বজনদের সহিত মুখামুখি 
টিন পত্র-এর এক প্রকার ভাষায় কথ! কহা৷ ও তাহার চোখের আড়াল 
হইবামাত্র আর এক প্রকার ভাষায় কথা কহা কেমন 
অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।” 
যে ভাষায় নকৃশ] লেখ! উচিত বলে মনে হয়েছিল সেই ভাষায় পারীষাদ 
ও কালী প্রসন্ন নকৃশা রচনা করেছিলেন । প্রায় একই মনোভাব থেকে, ষে 
ভাষায় চিঠি লেখা উচিত বলে ভেবেছিলেন সেই ভাষায় কিশোর রবীন্দ্রনাথ 
'যুরোপ প্রবাসীর পত্র” লিখেছিলেন। গ্মুরোপ যাত্রীর ভায়েরী”-র ভাষা- 
নির্বাচনের পশ্চাতেও এ একই বোধ কাজ করেছিল তা সহজেই বোঝা যায়। 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপস্থাপনে চলিতভাষার যোগ্যতা-নিরূ্পনের কথা অথবা এ 
বিষয়ে কোনে নির্দিষ্ট প্রত্যয় বা সিদ্ধান্তকে আশ্রয় করে লেখনী-চালনার কথা 
তখনও বিন্দুমাত্র কারও মনে উদ্দিত হয় নি। অবশ্য গদ্য স্বাভাবিক নিয়মে 
বিভিন্ন প্রতিভাবান রচয়িতার অস্থশীলনের মধ্য দিয়ে পরিশ্রুত হয়ে ধীরে ধীরে 
মাজিত, সরল, সহজবোধ্য ও সাবলীল হয়ে উঠেছিল তাতে সন্দেহ নেই 
এবং সাহিত্যধ্মী চলিত গদ্য-আঙ্গিকের উদ্ভবের ক্ষেত্র এইভাবেই প্রস্তত 
হয়ে চলেছিল। 
স্থনিদিষ্ট প্রত্যয় থেকে আত্মপ্রকাশের বাহন হিসেবে চলিত গদ্য-রীতিকে 
আশ্রয় করা, এবং শুধু আশ্রয় নয়, কৃত্রিম সাধু গদ্যাঙ্িক 
চলিতভাষা-আন্দোলনে 
প্রথথচৌধুরী অর্থাৎ বাবু বাঙলাকে বিতাড়িত করে চলিত গগ্া-রূপকে 
রঞ্জন ও মননধর্মী উভয় শ্রেণীর রচনায় প্রতিষ্ঠিত করবার 
জন্তে তীক্ষ সচেতন লেখনীচালনা এবং সক্রিয় আন্দোলনের স্চন। করার কৃতিত্ব 
প্রধানতঃ প্রশ্থ চৌধুরীর, এ তথ্য বনুপ্রচারিত ও প্রায় সর্বজনবিদিত । 
রবীন্দ্রনাথ সচেতনভাবে বিবম্ববস্ত-নিবিশেষে চলিত ভাষাকে তার গছ্যের 
বাহন করে তুলেছেন “সবুজপত্র'-এর যুগে। তারপর থেকে কাহিনী-সাহিত্যে 
ও প্রবন্ধে এ রীতি অবারিতভাবে অনুস্থত হয়েছে। 
বাঙলা ১৩২১ সালের বৈশাখ থেকে “সবুজপত্র'-এর প্রকাশ শুরু । এর 
পূর্বে লেখা প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধের সংখ্যা অল্ন হলেও 
বাঙল! গগ্য রচনায় সাধুভাষ! বনাম চলিত ভাষার যে যুছ্ছে 
চলিত ভাষার পক্ষের নেতা হিসেবে প্রমথ চৌধুরীর বাঙলা দেশে সব- 


“সবুজপত্র' 
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চেয়ে বেশি পরিচয়, তার দু-একটি প্রবন্ধ এ সময়ের পূর্বে রচিত। এর মধ্যে 
“কথার কথা” বাঙ্ল! ১৩০৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার “ভারতী'তে প্রকাশিত 
হয়েছিল। “বজভাষ! বনাম বাবুবাও্‌লা ওরফে সাধুভাষা' ও “সাধুভাষ! বনাম 
চলিত ভাষা'র প্রকাশ ১৩১৯ সালের শেষের দিকে 'ভারতী'তে। তা হলে 
দেখা যাচ্ছে, সাধুভাষার একাধিপত্য ও তার রুত্রিমতার বিরুদ্ধে প্রমথ চৌধুরী 
প্রথম সক্রিয়ভাবে লেখনী চালনাকরেছেন বাঙলা ১৩০৯ সালের জ্যে্ 
মাসে। তারপর তার বিদ্রোহ আবার প্রত্যক্ষ আক্রমণাত্মক লেখায় রূপ 
পরিগ্রহ করেছে আরও প্রায় দশ বছরেরও বেশি ব্যবধানে । 

বাঙলা গদ্যে সংস্কৃতাহুসারী সাধুরীতি-সর্বস্বতার বিরুদ্ধে আন্দোলনে প্রমথ 
চৌধুরীর সক্রিয় সচেতন নেতৃত্বের অপরিসীম মূল্য সম্পর্কে এবং পরবর্তাকালের 
বাঙজ। গপ্ঠের উপর তার হুদূর-প্রসারী প্রভাব সম্বদ্ধে সংশয়ের কোনো প্রশ্নই 
উঠতে পারে না। কিন্ত সেই সঙ্গে সমপরিমাণ গুরুত্বের সঙ্গে এই সত্যটিকেও 
এতিহাসিক তথ্য হিসেবে আমাদিকে স্বীকার করতে হবে যে, তাঁর পূর্বে অস্ততঃ 
আর একজন ব্যক্তি বাউল! ভাষায় চলিতরীতি-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার 
চলিত ভাষারীতির কথা দ্যর্থহীন ভাষায় অকৃ্ঠ কে ঘোষণা করেছিলেন ও 
নপক্ষে আন্দোলনে বাশুবে আশ্চর্য গতিশীল বলিষ্ঠ ওজন্বী অথচ প্রসাদগুণ- 
রথ চৌধুরীর প্রি সম্পর্ন ভাষার অনঙ্গকরণীয় বিম্ময়কর দৃষ্টাস্ত চলিত রীতিকে 
আশ্রয় করে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কালের দিক্‌ দিয়ে বিচার করলে এ 
বিষয়ে তাকে প্রমথ চৌধুরীর পুরোধার সন্মান না দিয়ে উপায় নেই ।__বল! 
বাহুল্য, তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্ধ। অথচ তিনি ব্যাবহারিক অর্থে 
সাহিত্যসাধক অথবা] প্রত্যক্ষতঃ ভাষা-সমালোচক ছিলেন না। সংস্কারের 
প্রয়োজনে, অধ্যাত্মজ্ঞানকে প্রারুতজনের অধিকারের বস্ত করবার জন্ক্ে এবং 
সর্বোপরি অধঃপতিত ্বর্দেশ ও স্বজাতিকে জ্ঞানে ও কর্মে হীনতার পঙ্কশষ্য। 
থেকে টেনে তুলে আত্মশক্তিতে উজ্জীবিত ও প্রতিষ্ঠিত করবার একাস্তিক 
সাধনায় তাঁকে ভাষণে এবং লেখনীধারণে তৎপর হতে হয়েছিল এবং বোধহয় 
এই বান্তব প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে তাকে শ্রোতা ও পাঠকের অন্তরে তার 
ভাবনাকে গ্রথিত করে দেবার জন্যে তাদের মুখের কথাকে আশ্রয় করে মনের 
অন্দরমহলে প্রবেশের পথ খু'জতে হয়েছিল। জনতার মুখের কথার মধ্যদিয়েই 
বক্তব্যকে তাদের প্রাণে সবচেয়ে সহজে পৌছে দেওয়া সম্ভব, এই সত্যটি তার 
অবিদিত ছিল না। 
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এখন ভাষায় সাধু ও চলিতরীতির সম্পর্কে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গি আহুপূবিক 
বিচার করে দেখা যেতে পারে। স্বামীজীর প্রেরণায় বাউলা ১৩০৫ সালের 
টানার ভান উহা জার পাক্ষিক পত্ররূপে “উদ্বোধন? প্রকাশিত হয়। 
বীতি সম্পর্কে স্বামীজীর অন্তরে এই পত্রিকা-প্রকাশের অন্যতম উদ্দেস্ঠ 
80 ছিল- ভাষা সাহিত্য দর্শন কবিতা শিল্প সকল বিষয়ে 
একট গঠনমূলক আদর্শ প্রচার কর! (স্বামী-শিষ্য সংবাদ, পূর্বকাণ্ড, পৃ--১৯০, 
সং৬)। শারীরিক অন্থস্থতার জন্যে ১৩০৬ সালের আষাঢ় মাসের প্রথম 
দিকে বেলুড় মঠ থেকে যাত্রা করে স্বামীজী ইংলও হয়ে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি 
আমেরিকা পৌছে ফাস্তনের প্রথম দিকে বাঙলা ভাষ! সম্বন্ধে তদানীন্তন 
“উদ্বোধন” সম্পাদক গুরুভাই স্বামী ভ্রিগুণাতীতানন্দকে 
যে পত্র লেখেন তা ১৩০৬ সালের ১৫ চৈত্রের উদ্বোধন, 
সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে পত্রটি ভাববার কথা” গ্রন্থের অস্ততূ্ত 
হয়েছে। পত্রটির অংশবিশেষ উল্লেখ করলে সাধু-চলিতের দ্বন্দে বিবেকানন্দের 
বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে £ 
“আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্য। থাকার দরুণ, 
বিদ্বান এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র ঈাড়িয়ে গেছে । বুদ্ধ থেকে 
চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত ধারা “লোকহিতায়” এসেছেন, তার। সকলেই সাধারণ 
লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট , কিন্ত 
কটমট ভাষা, য1 অপ্রাকৃত, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়] কি আর পাগ্তিত্য হয় 
না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে 
একটা অস্বাভাবিক ভাষ! তৈয়ার করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরের কথ। কও, 
তাতেই তো সমস্ত পাগ্তিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও 
একটা কি__কিন্তৃত কিমাকার-_ উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন 
বিজ্ঞান চিত্ত। কর, দশজনে বিচার কর- সে ভাষা কি দর্শন বিজ্ঞান লেখবার 
ভাষা নয়? যদি নাহয়, ত নিজের মনে এবং পাচজনে ও সকল তত্ব বিচার 
কেমন করে কর? ম্বাভাবিক ঘে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, 
যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালোবাসা ইত্যাদি জানাই,_তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা 
হতে পারেই না । সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে 
হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, ষেমন যেদিকে 
ফেরাও সেদিকে ফেরে, তেমন কোনো তৈয়ারি ভাষা কোনোও কালে হবে 


“ভাববার কথা” 


২১৮ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


না। ভাষাকে করতে হবে, যেন সাফ. ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর-__ 
আবার যে কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাত পড়ে না। আমাদের 
ভাষা, সংস্কৃতর গদাই লঙ্করি চাল-_-এ এক চাল--নকল করে অস্বাভাবিক 
হয়ে যাচ্ছে। ভাষ! হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, লক্ষণ।” 

“যদি বল ও কথা কেন; তবে বাঙলা] দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা» 
কোন্টি গ্রহণ করবো? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান্‌ হচ্ছে"এবং ছড়িয়ে 
পড়ছে সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কলকেতার ভাষা । পূর্ব পশ্চিমে যেদদিকৃ 
হতেই আস্মক না, একবার কলকেতার হাওয়া খেলেই দেখছি, সেই ভাষাই 
লোকে কয় ; তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে কোন্‌ ভাষা লিখতে 
হবে। যত রেল এবং গতাগতিতর স্থবিধা হবে, তত পূর্ব-পশ্চিম ভেদ উঠে 
যাবে এবং চট্টগ্রাম হতে বৈদ্নাথ পর্যস্ত এ এক কলকেতার ভাষাই রাখবে । 
কোন্‌ জেলার ভাষা সংস্কতর বেশি নিকট সে কথা হচ্ছে না-_কোন্‌ ভাষ 
জিতছে সেইটি দেখ। যখন ,দখতে পাচ্ছ যে, কলকেতার ভাষাই অল্পদিনে 
সমন্ত বাঙলা দেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা! এবং 
ঘরে কওয়া ভাষ! এক করতে হয়, ত বুদ্ধিমান অবশ্ঠই কলকেতার ভাষাকে 
ভিত্তি স্বরূপ গ্রহণ করবেন। এথায় গ্রাম্য ঈর্যাটিকে জলে ভাসান দ্দিতে হবে । 
সমন্ত দেশের যাতে কল্যাণ, সেথা তোমার জেলা বা গ্রামের প্রাধান্টি ভূলে 
যেতে হবে। ভাষা ভাবের বাহক । ভাবই প্রধান ; ভাষা পরে'*-***। 

“এখন ক্রমে বুঝবে যে, যেটা ভাবহীন, প্রাণহীন, সে ভাষা, সে শিল্প, সে 
সঙ্গীত কোনোও কাজের নয়। এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন 
বল আস্বে, তেমন তেমন ভাষা, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতি আপন! আপনি ভাবময় 
প্রাণপূর্ণ হয়ে দাড়াবে । ছুটে চলতি কথায় যে ভাবরাশি আসবে, ত৷ ছুহাজার 
ছাঁদি বিশেষণেও নাই*****” 

বাঙলা ভাষায় নৃতন প্রাণশক্তি সঞ্চার করবার সমস্যা ও তার সমাধানের 
বিষয় বিবেকানন্দ যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে চিন্তা! করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে 
শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর “ম্বামিশিস্ত-সংবাদ" গ্রন্থে বিবৃত তার কিছু উক্তি উল্লেখ- 
যোগ্য £ . 

"৭১০৭ বাঙলা! ভাষাটাকে নৃতন -ছাচে গড়তে চেষ্টা করব। এখনকার 
বাউলা লেখকের! লিখতে গেলেই বেশি ভার্বস্‌ ইউজ. করে ; তাতে ভাষার 
জোর হয় না। বিশেষণ দিয়ে ভাব-এর ভাব প্রকাশ করতে পারলে ভাষার 


চলিত ভাষার সপক্ষে ২১৯ 


বেশি জোর হয়-_-এখন থেকে এরূপ লিখতে চেষ্টা কর দিকি। উদ্বোধনে” 
এরূপ ভাষায় প্রবন্ধ লিখতে চেষ্টা করবি । ভাষার ভিতর ভার্বগুলি ব্যবহারের 
মানে কিজানিন্‌্? এরূপ ভাবের পোজ. ব1 বিরাম দেওয়া; সেজন্য ভাষায় 
অধিক ক্রিয়াঁপদ ব্যবহার করাটা! ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলার মতো দুর্বলতার চিহ্ন 
মাত্র। এঁদপ করলে মনে হয় যেন ভাষার দম নাই । সেজন্য বাঁড্‌ল1 ভাষায় 
ভালে! লেকচার করা যায় না। ভাষার উপর যার কনট্রোল আছে, সে অত 
শীগগীর শীগগীর ভাব থামিয়ে ফেলে না।"*.*** 
_-ম্বামিশিষ্য-সংবাদ, পূর্বকাণ্ড, সং__৬১ পু -১৫১। 
“উদ্বোধন? প্রথম সংখ্যা বের হবার কিছুদিন পর বিবেকানন্দ শিষ্য শরচচন্দ 
চক্রবর্তীকে যা বলেছিলেন তা এখানে উদ্ধত করা যেতে পারে £ 
স্বামীজী। এই পত্রের ভাব ভাষা সব নৃতন ছাঁচে গড়তে হবে। 
শিষ্য । কিরূপ? 
স্বামীজী। ঠাকুরের ভাব ত সব্বাইকে দিতে হবেই ; অধিকন্ত বাঙলা 
ভাষায় নৃতন ওজস্বিতা আনতে হবে । এই যেমন-_-কেবল ঘন ঘন ভার্ব ইউ, 
কলে ভাষার দম কমে যায়। বিশেষণ দিয়ে ভার্বের ব্যবহারগুলি কমিয়ে 
দিতে হবে। তুই এপ প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ কর। আমায় দেখিয়ে তবে 
উদ্বোধনে ছাপতে দিবি । 
_ম্বামিশিষ্য-সংবাদ, পূর্বকাণ্ড, সং ৬, পৃ--১০৬। 
বিবেকানন্দ জনমানসে শ্রেয়ঃভাব ও আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে সেই 
ভাব-প্রকাশের উপযোগী শক্তিশালী উপযুক্ত ভাষা-বাহনটিকে উদ্ভাবন করতে 
কতখানি সচেষ্ট হয়েছিলেন তা এইসব উক্তি থেকে সহজেই বোঝা যায়। 
তাছাড়া চলিত ভাষাকে বিষয়বস্ত-নিবিশেষে গুরুত্বপূর্ণ আলোচন। ও জটিল 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহন করে তোলবার প্রয়োজনীয়তাটি 
চলিতভাষাকে বিষয়বন্ত- উপলব্ধি করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, এ বিষয়ে চলিত 
857৮55 ভাষাকে ্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি প্রত্যক্ষ আন্দো- 
লনে নেমেছিলেন এবং এই আন্দোলনের পুরোধাঃরূপে 
তার আবির্ভাব প্রমথ চৌধুরীর অনেক পূর্বেই ঘটেছিল। কিন্তু এতো গেল 
স্বামীজীর মতামত ও তার ভাষা-আন্দোলনের কথা । এ বিষয়ে তিনি নিজে 
বাস্তবে তার রচনাদ্দির মধ্যে কোন্‌ পন্থা! অবলম্বন করেছেন তাও দেখা উচিত । 
স্বামীজীর মৌলিক বাঙলা গছ্ারচনা তিন খানি পুস্তক ও কতকগুলি 


২২৪ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


প্রবন্ধ। অবশ্য তার পত্রাবলীর মধ্যে অনেকগুলি তিনি বাঁঙ্‌লায় লিখেছিলেন। 
পুস্তকগুলি ধারাবাহিকভাবে উদ্বোধনে প্রকাশিত হয়েছিল। 


স্বামীজীর বাঙলা 
রচনাবলী 


প্রবন্ধগুলিও অধিকাংশই উদ্বোধনের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত 


হয়েছিল। তার মূল বাঙ্‌ল! রচনাগুলি প্রথম প্রকাশের 
তারিখ ও তাদের ভাষারূপের উপর নির্ভর করে নিম্নলিখিতভাবে তালিকাবদ্ধ 


করা যেতে পারে £ 
প্রথম প্রকাশ 
তারিখ (বাঙলা ) 


রচন। 
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এগুলি ছাড়া, 

১৩০৯ শিবের ভূত চলিত 
(মৃত্যুর পর এই অসমাঞ্চ 
গল্প-কাহিনী তার ঘরের 
কাগজপত্রের মধ্যে প্রাপ্ত) 

“বিলাতষাত্রীর পত্র” পরে পুন্তকাকারে পরিব্রাজক” নামে প্রকাশিত 
হয়েছে । বর্তমান ভারত”, পরিব্রাজক”, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” এই তিনখানি 
পুস্তকের মধ্যে “বর্তমান ভারত' সাধু ও অপর ছুটি চলিত ভাবায় লেখা । এই 
তিনখানি ছাড়া বাকি সব লেখাগুলো একত্র করে “ভাববার কথা? পুস্তক 
সম্পাদিত হয়েছে । 

উপরের তালিকা! থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, “ভাববার কথা” 
প্রবন্ধের পর থেকে সমস্ত লেখাই বিবেকানন্দ চলিত ভাষায় 
লিখেছিলেন । ঠিক কোন্‌ তারিখে কোন্‌ লেখাটি লিখিত হয়ে- 
ছিল তা একেবারে সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়তো সম্ভব নয়। তবে 
“উদ্বোধন-এ প্রকাশের তারিখটিকেই যদ্দি তার লেখার তারিখ 
বলে ধরে নেওয়া! যায়, তাহলেও একথা নিঃসংশযষ্ে বলা যেতে 
পারে যে, বাঙলা! ১৩০৫ সনের পর থেকে তিনি সব লেখাই চলিত 
ভাষায় লিখেছেন। উদ্বোধন” সম্পাদককে লেখা “বাঙলা ভাষা” পত্রে 
তিনি যে-ভাবে চল্তি ভাষার উপর জোর দিয়েছেন, কাজেও তিনি নিজে 
সেইরূপই করেছেন । 

সতর্কভাবে বিচার করলে স্বামীজীর ভাষাভঙ্গির মোটামুটি তিনটি প্রধান 
ধারা আমরা দেখতে পাই। 

১) ১৩০৪ সালের পূর্বে লেখা_যেমন “ঈশা-অনুসরণ' (১২৯৬) 
অতি সুন্দর প্রাঞ্চল সাধু গদ্যে রচিত | 

২) ১৩০৪৫ সালে লেখা--১৩*৩ সালের শেষের দিকে স্বামীজী 
এমেরিক। থেকে প্রথমবার ভারতে ফিরে আসেন । সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করে 
তিনি তখন বক্তৃতা করেছিলেন। বাঙ্ল1 দেশে মাতৃভাষায় বক্তৃতা করবার 
ইচ্ছ। তার মনে উদয় হওয়! স্বাভাবিক । বাঙলা ভাষায় ওজস্বিতার 
অভাব যে তিনি অনুভব করেছিলেন, এ তথ্য তার পূর্বে উদ্ধৃত কতকগুলি 
উক্তি থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। মধুস্দন একদা বাররসাত্মক কাব্য 


২২২ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


রচনা করতে গিয়ে ললিত কোমলকাস্ত পদাবলীর আধার বাঙলা ভাষার 
লালিত্য-সর্বন্বতা ও অপরিসীম মন্থণত৷ নিয়ে সমস্যায় পড়েছিলেন এবং সেই 
ভাষার মধ্যে বলিষ্ঠতা আনয়ন করবার জন্যে সাহিত্য-দর্পণকার আলঙ্কারিকা- 
গ্রগণ্য বিশ্বনাথের উপদেশ অন্সারে অপ্রচলিত কঠিন অনমনীয় শব্দাবলীর 

প্রয়োগে ভাষার মধ্যে আত্যস্তিক “ছুঃশ্রবত্ব” সঞ্চার করতে 
নিউ বার প্রয়াসী হয়েছিলেন ; কারণ অধিক “ছুঃশ্রবস্ব” সাধারণ 

অবস্থায় কাব্যভাষার দোষ ও রসপরিণতির বাধাস্বরূপ 
বলে বিবেচিত হলেও “রৌদ্রাদৌতু রসে অত্যন্তং দুঅবত্বং গুণো ভবেৎ”। 
টাকাকার বলেছেন “আদিশব্াৎ বীরবিভৎ্নয়োগ্রহণম্‌”, অর্থাৎ সহজ কথায় 
রৌদ্র, বীর, বিভৎস প্রভৃতি রসে অধিক ছুঃশ্রবত্ব ভাষার গুণ রূপে দেখা দিতে 
পারে, কারণ ভাষার কাঠিন্য রসপরিণতির  সহায়করূপে দেখা দেয়। 
বিবেকানন্দও সম্ভবতঃ একই কারণে বাঙলা গগ্ধকে জোরালো 
করে তুলতে চেয়েছিলেন। যে ভাষায় তিনি জাতির সর্বাঙ্গীণ 
জাগরণ-মন্ত্র বীরবাণী উচ্চারণ করে জাতিকে বহু যুগের আলন্য; 
পরনির্ভরতা, দাসত্ব, ভীরুতা ও তামসিকতা থেকে মুক্ত করতে 
চেয়েছিলেন, সেই ভাষাকে এঁ অভয় আহ্বানের বাহন হবার 
মতো শক্তিমান করে তোলবার দায়িত্বও তিনি স্বহস্তে গ্রহণ 
করেছ্ছিলেন। তারই অন্যতম পদক্ষেপ হিসেবে ক্রিয়। পদের 
স্থানে বিশেষণ ব্যবহার করে ভাষায় জোর আনবার পরিকল্পনার 
কথ। তিনি শিষ্যকে পত্রে লিখেছিলেন । ১৩০৪ সাল থেকে শেষ 
পর্যন্ত তিনি সাধু-চলিত নিবিশেষে ভাষায় এই বৈশিষ্ট্য সাধ্যমতো! 
রক্ষ। করতে চেগু। করেন । 

৩) ১৩০৬ সাল থেকে অবশিষ্টকাল তিনি চলিত ভাষাতেই 
প্রবন্ধার্দি লিখেছেন । এই প্রসঙ্গে একট। কথ] মনে স্বাভাবিক ভাবেই 
দেখা দেয়। চলিত ভাষা সম্পর্কে বিবেকানন্দ তার স্বনিদিষ্ট সিদ্ধান্তে কি 
১৩০৫ সালের পূর্বে পৌছোন নি অথবা এ সম্বন্ধেকি এতদ্পূর্বে তিনি কোনো 
চিন্তা করেন নি? ১৩০৫ পর্যস্ত তিনি সাধু ভাষায় লিখেছেন। তাই ১৩০৬ 
সনের পূর্বে সাধু-চলিত সমস্ত নিয়ে তিনি কোনে চিন্তা করেছিলেন কি না 
অথব। চিন্তা করলেও কোনে স্থনির্িষ্ট প্রত্যয়ে উপনীত হয়েছিলেন কি না ত৷ 
নিরূপণ করা কঠিন। তবে চলিতভাষ৷ সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত মনোভাব 
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১৩০৬-এর পূর্বে আন্মকল্যপূর্ণ ছিল, এরকম সম্ভাবনার সত্যতাকে স্বীকার 
করলেও, এ কথ মানতেই হবে যে, দেশের লোকের মানসিক অবস্থাই হোক্‌ 
অথব। যাদের জন্যে সংস্কার, আকম্মিক পরিবর্তন সম্বন্ধে তাদের আত্যস্তিক 
প্রতিকূল মনোভাবের কথা চিন্তা করেই হোক্‌, বিবেকানন্দ বাস্তবে ১৩০৬-এর 
পূর্বে চলিত ভাষায় প্রবন্ধাদি রচনায় হাত দেননি । তার আশঙ্কা কতখানি 
সত্য ছিল পরবর্তী ঘটন! তার প্রমাণ । বিবেকানন্দের “বিলাতযাত্রীর পত্র, 
অর্থাৎ “পরিব্রাজক” উদ্বোধনে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ লাভ করবার পর 
সমসাময়িক সাহিত্যিকদের মধ্যে এর ভাষা সম্পর্কে বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি 
হয়েছিল। __ স্বামী প্রেমঘনানন্দ তার “ম্বামীজীর বাঙলা রচনা'' প্রবন্ধে ১৩৪৪ 
সালের ফাল্গুনের “উদ্বোধনে” এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন £ 
“স্বামীজীর পরিব্রাজক অতি সুন্দর জোরালো চল্তি ভাষায় লেখা। 
চল্তি ভাষা লিখে বর্তমানে ধার! যশন্বী হয়েছেন তারাও স্বামীজীর প্রায় 
চল্লিশ বৎসর আগেকার এই লেখা পড়ে আশ্চর্য না হয়ে 
চাহ পারবেন না। কিন্তু ১৩০৬ সালের পয়লা ভান্র থেকে 
সন্ুথীন “পরিব্রাজক” “উদ্বোধনে” ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হবার 
পর তদানীন্তন ধাঙ.ল সাহিত্যিকদের মধ্যে যথেষ্ট বিরুদ্ধ 
সমালোচনা আরভ হয়। দেশের অবস্থা বিবেচনা করে হয়তো! সেজন্যই 
স্বামীজী তার পরবর্তী “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” পুস্তকের ভাষা অপেক্ষাকৃত কঠিন ও 
সংস্কতমূলক করেছিলেন ।” 
_উদ্বোধন। ৪০শ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৪৪, পৃ-৮৫। 
ধার! সংস্কারক, সংস্কারের অন্তিম সাফল্যের জন্যেই তাদিকে জনসাধারণের 
মন বুঝে সংস্কার-কর্মের গতির তীব্রতার হ্বাসবৃদ্ধি ঘটাতে হয়। অবশ্ত 
'পরিব্রাজক'-এর ভাষ। সম্পর্কে সমসাময়িক পাঠকদের প্রতিকূল মনোভাবকে 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য”-এর ভাষা অপেক্ষাকৃত গুরুগম্ভীর হওয়ার একমাত্র অথবা 
অবিসম্বা্দিত কারণ হিসেবে গ্রহণ কর। যায় কি না তাও বিবেচ্য । "পরিব্রাজক" 
এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য*'-এর বিষয়বস্তু, প্রকাশভঙ্গি ও বাকৃবিস্তার-রীতির 
বিভিন্নত1 এ ছুই রচনার ভাষা-রূপের পার্থক্যকে স্থনিশ্চিত করেছে তাতে 
সন্দেহ নেই। অবশ্য স্মরণ রাখা কর্তব্য, ভাষায় গাভীর্যের ইতরবিশেষ হলেও 
উভয় রচনাই চলিত রীতিতে লেখা । 
উনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্চি-শীমান্তে কোনো কোনো বাঙালি চিন্তাশীল 


২২৪ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


ব্যক্তির চিত্তে চলিত ভাষার শক্তি ও অধিকার সম্পর্কে ষে কিছু কিছু অঙ্গকৃল 

মনোভাব জাগ্রত হতে শুরু করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। 
টা বাঙলা ১৩০৬ সালের বৈশাখের চার-তারিখে বঙ্গীয় 
সম্পর্কে চিন্তা সাহিত্য পরিষদের যে বাধিক অধিবেশন হয় তাতে 

সভাপতি ( রবীন্দ্রনাথের জোষ্ঠ ভ্রাতা ) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
বাঙলা ভাষ। সংস্কার, ব্যাকরণ ও অভিধান রচন। প্রভৃতি বিষয়ে যে স্ুচিস্তিত 
ভাষণটি পাঠ করেছিলেন তার অংশবিশেষ উদ্ধত করলে এই অন্থ্কুল মনো- 
ভাবের ইশারা! মিলবে । 

“বঙ্গীয় প্রাকৃত শব্গুলিকে বর্বর ভাষা বলিয়! উপেক্ষা কর৷ নিতান্তই অজ্ঞ 
লোকের কার্য; যেহেতু সেগুল! প্রককৃতপক্ষেই সংস্কতের সস্তানসন্ততি ।***-৮ 
স্থল বিশেষে সাধু ভাষ। অপেক্ষা চলিত কথোপকথনের ভাব! মন্তব্যপ্রকাশের 
পক্ষে বেশি কার্ধকরী হয় 1” 

__সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৬, সংখ্যা ২। 

কিন্তু এ পর্ধস্ত; সভাপতি বঙ্গীয় প্রাকৃত শব্দগুলিকে মর্যাদা দিতে চেয়েছেন, 

কারণ তিনি তাদিকে সংস্কতের বংশধর বলে মনে করেছেন । তাছাড়া চলিত 

ভাষায় মন্তব্য-প্রকাশের কার্ধকারিতা স্থলবিশেষে স্বীকৃত হয়েছে । কিন্ত 

স্থলনিবিশেষে চলিত ভাষা-রূপের স্বনির্ভর মর্ধাদ1! এখানে স্বীকৃতি লাভ 
করেনি । ৰা 

এ ধরণের ক্ষীণ অস্পষ্ট যূল্যস্বীকৃতির পটভূমিকায় সমসাময়িক কালে 
বিবেকানন্দের এ সম্বন্ধে দৃষ্টি অনেক পরিণত, দ্বিধাহীন ও স্বচ্ছ। তিনি তার 
'বাঙ্‌লাভাষা” পত্রে (১৩০৬) যে মত ও বিশ্বাস প্রকাশ করেছেন তার 
মধ্যে সংশয়ের বাম্পটুকুও নেই। তিনি চলিত ভাষার শক্তি, অকত্রিমতা৷ ও. 
মর্যাদা সম্বন্ধে তার অসামান্য দৃরদৃষ্টি ও অলৌকিক প্রতিভাবলে ষে সুস্পষ্ট 
সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তা৷ অবিচলিত বিশ্বাসে সর্বসমক্ষে ঘোষণাও 

করেছিলেন এবং সেই সিদ্ধান্তকে সেই মুহুর্ত থেকে কাজে 
চলিতভাষাকে হ্মর্যাদায় রূপ দানকরতে ব্রতী হয়েছিলেন । এ বিষয়ে নিঃসন্দেহে 
৪৯৮৯ প্রথম নেতৃত্বের গৌরব বিবেকানন্দের । _-উনবিংশ 
বিবেকানন্দ শতাব্দীর প্রত্যন্তে বাউল চলিত গগ্যরূপকে 
স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠার সক্রিয় আন্দোলনে প্রথম 
পথপ্রদর্শকের গৌরব যে এক গরিকথারী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর 


চলিত ভাষার সপক্ষে ২২৫ 


প্রাপ্য তা এই প্রবন্ধের তথ্যনির্ভর আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে। 
প্রমথ চৌধুরী সেই আন্দোলনের উত্তরসূরি । তার সতর্ক সপ্রতিভ 
অথচ আক্রমণাত্মক শাণিত ক্ষুরধার লেখনী মননধমিতায় 
ব্যঙ্গে বিদ্রপে এই আন্দোলনকে প্রাগ্রসর করে ভাবী- 
কালের গছ্যরূপকল্পের উপর তার স্থদূরচারী গভীর 
প্রভাবকে স্থায়ীভাবে অঙ্কিত করে দিয়েছে। 

চলিতভাষার শক্তি ও মর্যাদা সম্বন্ধে বিবেকানন্দ তার মত অত্যন্ত স্পষ্ট 
ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। এবার এ সম্পকে রবীন্দ্রনাথ কি বলেন দেখা 


প্রমথ চৌধুরী 
বিবেকানন্দের উত্তরসাথক 


-২২০০০০০৭ সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙলার একট! প্রভেদ এই যে, বাঙলায় প্রায় 
সর্বত্রই.শব্দের অন্তস্থিত অ-স্বরবর্ণের উচ্চারণ হয় না। যেমন- ফল, জল, মা$, 
ঘাট, চাদ, ফাদ, বাদর, আদর ইত্যাদি । ফল শব্দ বস্তত একমাজ্রার কথা। 
অথচ সাধু বাল ভাষার ছন্দে একে ছুই মাত্র। বলে ধরা হয়। অর্থাৎ কল। 

এবং ফল বাঙ্‌ল। ছন্দে একই ওজনের | এইরূপ বাঙলা 
চলিতভায়ার সপক্ষে সাধু ছন্দে হসম্ত জিনিসটাকে একেবারে ব্যবহারে লাগানো 
রবীন্দ্রনাথ 
হয় না। অথচ জিনিসট! ধ্বনি-উতৎপাদনের কাজে ভারি 
মজবুৎ। হসস্ত শব্দটা শ্বরবর্ণে বাধা পায় না বলে পরবর্তী শব্দের ঘাড়ের উপর 
পড়ে তাকে ধাক্কা দেয় ও বাজিয়ে তোলে । “করিতেছি” শবটা ভোতা। ওতে 
কোনে সুর বাঁজে না; কিন্তু “কর্চি” শব্দে একটা স্থর আছে । “যাহা হইবার 
তাহা হইবে" এই বাক্যের ধ্বনিট। অত্যন্ত টিলে ; সেইজন্যে এর অর্থের মধ্যেও 
একটা আলন্ত প্রকাশ পায়। কিন্তু যখন বল] যায় “য] হবার তাই হবে” তখন 
হুবার' হসস্ত “র? “তাই” শব্ধের উপর আছাড় খেয়ে একট জোর জাগিয়ে 
তোলে ১ তখন ওর নাকি স্থর ঘুচে গিয়ে ওর থেকে একটা “মরিয়া” ভাবের 
আওয়াজ বেরোয়। বাঙলার হসম্ত-বজিত সাধু ভাষাটা বাবুদের 
আদুরে ছেলেটার মতো মোটা সোটা গোলগাল, চধির স্তরে তার 
চেহারাটা একেবারে ঢাক পড়ে গেছে, এবং তার চিন্কণতা যতই 
থাক, তার জোর অতি অল্সই। 
“কিন্ত বাঙলার অসাধু ভাষাটা খুব জোরালো। ভাষা__ এবং 
তার চেহার। বলে একট! পদার্থ আছে । আমাদের সাধু ভাষার কাব্যে 
এই অসাধু ভাষাকে একেবারেই আমল দেওয়! হয় নি। কিন্তু তাই বলে অসাধু 


১৫ 


২২৬ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


তাষা যে বাসায় গিয়ে মরে আছে তা নয়। সে আউলের মুখে, বাউলের মুখে, 
ভক্ত কবির গানে, মেয়েদের ছড়ায় বাঙ। দেশের চিত্টাকে একেবারে শ্যামল 
করে ছেয়ে রেখেছে। ছাপার কালীর তিলক পরে সে তত্র সাহিতাসভায় 
মোড়লি করে বেড়াতে পারে না। কিন্তু তার কঠে গান থামে নি, তার 
বাঁশের বাশি বাজছেই। সেই লব মেঠো গানের ঝরণার তলায় ভাবার হস্ত 
শবগুলো হুড়ির মতো পরস্পরের উপর পড়ে হুন্ঠুন্‌ শব্ধ করছে। আমাদের ভদ্র 


৮:০০, স্কত ভাবার জরিজহরতের ঝাঁলরওয়াল। দেড় হাত 
দুহাত ঘোমটার আড়ালে আমাদের ভাষা বধুটির চোখের জল 
মুখের হাসি সমস্ত ঢাকা পড়ে গেছে, তার কালো চোখের কটাক্ষ 
যে কতো তীল্ষুতা তা আমর! ভুলে গেছি। আমি তার সেই সংস্কৃত 
ঘোমটা খুলে দেবার কিছু সাধনা করেছি, তাতে সাধু লোকেরা ছি ছি 
করেছে। সাধু লোকেরা জরির আচলটা দেখে তার দূর যাচাই করুক? 
আমার কাছে চোখের চাহনিটুকুর দর তাঁর চেয়ে অনেক বেশি; সে ষে বিন। 
মূল্যের ধন, সে ভট্চাজ পাড়ার হাটে বাজারে মেলে না ।” | 

_ ছন্দ । সং ১, পৃ--২০৯-২১৩। 
স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, সাধুভাষার আড়ম্বরের জড়তার মধ্যে জোরের 
অভা্টাই বিবেকানন্দের মতো৷ রবীন্দ্রনাথেরও মনোযোগিতা৷ আকর্ষণ করেছিল 
এবং চল্তি ভাষারূপের মধ্যে সেই আকাঙ্ষিত জোরকে তিনিও খুজে 


পেয়েছিলেন। 


গার এ লই 


মণ্তম অধ্যায় 
কমনায়ক 
রবীক্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


প্রথম পন্রিচ্ছেদ 
স্বদেশে 


বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা আলোচনা করতে গিয়ে আমরা 
তাদের বাণীতে পুনঃ পুনঃ কর্মের আহ্বান ধ্বনিত হতে শুনেছি। তারা 
মন্থভব করেছিলেন, আদর্শ শুধু ুপপত্তিকতার মধ্যে আবদ্ধ থাকলে তার 
কোনে বাস্তব মূল্য নেই। অথচ এটাই ঘটে সবচেয়ে বেশি। আদর্শের 
বিবৃতি, আলোচনা অথবা শাস্ত্রীয় ভাবনার অভাব নেই। অবশ্ঠ অনেক 
আবর্জনা ও আগাছায় কোনো কোনে! সময়ে ত৷ আকীর্ণ হয়ে পড়ে তাতে 
সন্দেহ নেই। তবু স্বীকার করতে হয়, অনেক ধ্রুব চিন্তাই পরিপূরক 
আন্তরিক অকপট কর্মচেষ্টার শীর্ণতায় ব্যর্থ হয়ে যায়। যে আদরশশ কর্মে রূপ 
পায় না তার সার্থকতার দাঁবি বড়ে। ক্ষীণ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় £ 

“ভাব যেখানে কেবলই ভাব মাত্র, কর্মের মধ্যে যাহার আকার নাই, সে 
সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহে-_সম্পূর্ণ সত্যের প্রবল দাবি সে করিতে পারে না1” 

জাতীয় বিদ্যালয়” । শিক্ষা!। 

চিন্তানায়কের সঙ্গে কর্মবীরের মিলন ঘটলেই ইতিহাসের বুকে বুহৎ ভাব 
রূপ হয়ে ধর! দেয়, প্রত্যক্ষতঃ য৷ স্বপ্রের আকাশকুহুষ্ব 
তা কর্মোছ্যোগের ফুল হয়ে ফুটে ওঠে, বাস্তবের ফল হয়ে 
শোভা পায় ;__ভাব যেখানে কাঙ্জে রূপ পরিগ্রহ করে সেখানেই তার পূর্ণতা । 

উভয় চিন্তানায়ক তাই আদর্শের উচ্চ মিনারে অবস্থান করে বাণী বিতরণ 
করেই নিশ্চিন্ত থাকেন নি, কর্মের প্রান্তরে নেমে এসে সাধ্য ও বিশ্বাসমতো 
নিজেদের চিন্তাকে ব্যাবহারিক জীবনে বাস্তবে আকার দেবার চেষ্টা করেছিলেন 
এবং সেই চেষ্টীকে সমষ্টি-জীবনে সধারিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। 
ছুজনের এই কর্মী-রূপটির যুল বৈশিষ্ট্যটুকু চিনে না রাখলে তাদের চিস্তার 
পরিপূর্ণ যূল্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয় ; কারণ ব্যক্তিত্বের বিচারেও চিন্তা ও 
কর্ম পরস্পরের পরিপূরক, এই ছুই মিলিয়েই পরিচয়ের সম্পূর্ণতা। 

স্বদ্দেশচিস্তার ক্ষেত্রে আমর! উভয়কে সংগঠন-প্রয়াসের উপরেই সমধিক 
গুরুত্ব আরোপ করতে দেখেছি । স্বদেশের সঙ্ঘশক্তিকে 
ছুজনে গড়বার কাজে নিয়োজিত করতে চেয়েছিলেন। 


আদর্শের কশ্নরূপ 


সংগঠন 


২৩০ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


কর্ষনায়ক বিবেকানন্দ প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের মানুষকে হ্য়ং-সম্পূর্ণতা 

অর্জনের পথে অগ্রণী হতে উদ্বদ্ধ করবার জন্যে চেষ্টা করেছিলেন। চিন্তায় 

ও কর্মে দেশবাসী স্বাবলম্বী হয়ে উঠুক, এই এঁকাস্তিক 

কামনা পোষণ করতে গিয়ে তিনি যে শিক্ষা-বিস্তারকে 

প্রয়োজনীয়তার বিচারে অগ্রাধিকার দান করেছেন, তা আমরা দেখেছি। 

কিন্তু প্রধানতঃ শিক্ষার উপর প্রাথমিক গুরুত্ব আরোপ 

করতে গিয়ে তিনি সর্বাগ্রে যে প্রতিকূলতার সম্মুখীন 

হয়েছিলেন ত| হল দেশের দারিপ্র্য। দরিদ্র দেশে শিক্ষা-প্রচারের যে-সকল 

অস্্বিধা সেগুলি-সম্পে তিনি সম্যকৃভাবে অবহিত 

হয়েছিলেন। বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে জনগণকে 

শিক্ষিত করে তোলবার জন্যে যে পদ্ধতি অবলম্বনের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন 
তা নিম্নের উদ্ধত নির্দেশ থেকে কিছুটা বোঝ যাবে £ 

“176 1007271)) 17 171172 15 5207, 1701 172. 1007 00)5 7/02414 


কর্মনায়ক বিবেকানন্দ 


শিক্ষাত্রত 


শিক্ষাপরিকল্পন! 
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স্বদেশে ২৩১ 
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শিক্ষাকে প্রাত্যহিক ব্যবহারের পরিচিত মুখের ভাষায় অস্পশ ব্রাত্যদেরও 

মনের দরবারে পৌছে দেওয়ার আগ্রহই উদ্ধৃত উক্তিগুলিতে উজ্জল অক্ষরে 
ফুটে উঠেছে । 

রবীন্দ্রনাথও স্বদেশের সংগঠনশক্তিকে উদ্,্্ধ করবার জন্যে নানাভাবে 
প্রয়াসী হয়েছিলেন। স্বদেশী যুগের রবীন্দ্রনাথ একসময় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে 
কেন্দ্র করে গানে, বক্তৃতায় দেশকে মাতিয়ে তুলেছিলেন। তার অফুরন্ত প্রাণশক্তি, 
সেদিনের “বজদর্শন-এ তার বাণীর খর দীপ্চি ঝলসে উঠেছিল বিদেশী রাজশক্তির 
শ্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে। কর্মী রবীন্দ্রনাথের এটি একটি বূপ 
তা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু কবি যে দীর্ঘদিন নিজেকে 
এ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত রাখতে পারেন নি, এ তথ্য স্থপরিজ্ঞাত। তার 
নিত্যধর্মবোধকে বারবার আঘাত করেছিল সেদিনের উচ্ছবাস-সর্বন্বত1। কল্পনায় 
স্বদেশের যে আদর্শ রূপ কবি দেখেছিলেন তার সঙ্গে সেদিনের অন্ধ আবেগের 
তিনি কোনে। রকমেই সামগ্তস্ত আঁনতে পারেন নি । “ভাবোম্মাদমত্ততায়” তার 
মঙ্গলবোধ পুনঃ পুনঃ আহত হয়েছে ; তাই সকল নিন্দাবিদ্রপ সহা করেও 
শেষ পর্যস্ত তাকে এই আন্দোলন থেকে সরে দাড়াতে হয়েছিল। 

সেদিনের উচ্ছ্বাসের মুখে লোকে বর্জন-নীতিটাকেই প্রাধান্য দিয়েছিল, 
ভাঙার কথাটাই সেখানে মুখ্য হয়ে উঠেছিল । কৰি বর্জন-নীতির প্রতিবাদ করে 
স্বদেশবাসীকে অর্জনের দিকে মুখ ফেরাতে বললেন __সংগঠনশক্তির বিকাশ 
ব্যতীত দেশের দুর্দশা দূর হবে না, এই কথাটাই সেদিন রবীন্দ্রনাথের কণ্ে 
ধ্বনিত হল। 'ম্ব্দশী সমাজ” (১৯০৪, জুলাই-_২২ ).ভাষণে তিনি গ্রামকেই 
সমাজের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বর্ণনা করে গ্রামের সঙ্ঘশক্তি-জাগরণের মধ্যেই 
শ্বরাজসাধনার মূল নিহিত, এই সত্যটি সকলের সামনে তুলে ধরতে চেয়ে- 
ছিলেন। তিনি সকলকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, পল্লীসংগঠন ও গ্রামো- 


স্বদেশীযুগের রবীন্দ্রনাথ 


২৩২ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


গ্যোগই জাতিগঠনের প্রথম পদক্ষেপ। কিন্ত সে-ভাকে সেদিন সাড়া দেবার 
মতো] লোক ছিল খুবই কম। দেঁশ তখন আবেগের জোয়ারে ভেসে চলেছিল । 
কবির আহ্বান কারও কানে পৌছালৈো! না।-__বুনো রাজনীতিবিদ্র! তাঁকে 
কবি-কল্পন! বলে উপেক্ষা করেই ক্ষান্ত হলেন না? উপরস্ত সে ডাক তিরস্কার ও 
বিদ্রপের বিষয় হয়ে উঠল। 

কবির পরিকল্পিত গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি যখন কেউ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার 
ও দৃঢ়তার সঙ্গে পরীক্ষা! করতে অগ্রসর হুল না, তখন তিনি স্বয়ং সেই কর্মে 
প্রবৃত্ত হলেন। তিনি কবি, কবির কাঁজ করেছিলেন কবিতা আর গান 
লিখে ; তিনি মনীষী, মনীষীর কাজ করেছিলেন আদর্শ প্রচার করে ঃ তিনি 
কর্মনায়ক, কর্মীর কাজ করেছিলেন আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করবার 
প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে | 

নগরের “জনসংঘাতমদিরা”র সম্মোহনী আকর্ষণ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন 
করে তিনি নেপথ্যে আপনাকে অপন্ত করলেন। শাস্তিনিকেতনে ফিরে 
এসে তিনি বিদ্যালয়ের উন্নতিতে মন দিলেন, তার নিজের জমিদারিতে গঠন- 
যূলক কর্মে আপন সাধ্য ও বুদ্ধিমতে। শক্তি প্রয়োগ করলেন। 

সে যুগে ধনীর সন্তানেরা বিলাত যেতেন, মেধাবী হলে সিভিল সাভিস 
পরীক্ষার জন্যে, সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ের! ব্যারিষ্টার হবার জন্যে। মধ্যবিত্তের 
জাপান যেতেন বিদ্কুর্, সাবান, কালি প্রভৃতির প্রস্তত-প্রণালী শিখতে । 
রবীন্দ্রনাথ পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও বন্ধু শ্রীশচন্দ্রের পুত্র সন্তোষ চন্দ্রকে আমেরিকায় 
পাঠালেন কৃষি ও গো-পালন প্রভৃতি শিক্ষার জন্যে (১৯০৬)। কিছু কাল 
পরে কনিষ্ঠ জামাতাকেও একই উদ্দেশ্যে সেখানে পাঠান। দেশী সমাজ”এর 
চিন্তাকে কাজে রূপ দেওয়ার ইচ্ছা ও পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবেই এগুলিকে 
গ্রহণ করতে হবে। অবশ্ঠ তার কল্পনা শেষ পর্যস্ত বাস্তবে সর্বথা সাফল্য লাভ 
করে নি, তা বলাই বাহুল্য । 

ত্বদেশী আন্দোলনের স্তর ধরে বিদেশ কাপড় 
বয়কট হয়েছিল, কিন্তু দেশী কাপড় কোথায়? 
বর্জননীতির দ্বারা জাতির নগ্নতা দূর হবে না। রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় 

এবং 'গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্থরেন্ত্রনাথ ঠাকুরের সহ- 

বরনবিগাষ . যোগিতায় কুষ্টিয়ায় বয়ন-বিদ্ালয় স্থাপিত 


হয়েছিল। 


বর্জননীতি 


হ্বদেশে ০৪ 


আপন জমিদারিতে প্রজাদের মধ্যে মিতব্যয়িতা, সংঘ-কর্ম ও সঞ্চয়-অভ্যাস 
শিক্ষা দেবার জন্যে কবি সমবায্ ব্যাঙ্ক স্থাপন করে- 
কর্ধনায়ক রবীন্দ্রনাথ-_ র 
লোকসভা ছিলেন, সেই ব্যাঙ্কই 'পতিসর কৃষিব্যাঙ্ক' নামে 
পরিচিত হয়েছিল। এছাড়া কৃষক প্রজাদের মধ্যে 
আত্মলম্মান ও আত্মশক্তি উদ্বদ্ধ করবার জন্যে স্থাপন কর! হয়েছিল 
লোকসভা । 
কবি সমবায়-প্রচেষ্টাকে সফল করে তোলবা'র এবং পল্লীর সাধারণ মানুষকে 
ব্যাবহারিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী করে তোলবার বিষয়ে কতখানি 
উৎসাহী ও তৎপর ছিলেন তা তার নিম্বোদ্ধত পত্রাংশটি থেকে কিছুটা বোঝা 
যাবে। পত্রটি তিনি কলকাতায় পুত্র রখীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন। তিনি 
লিখছেন £ 
“বোলপুরে একটি ধানভান! কল চলচে--সেই রকম একটা কল এখানে 
আনতে পারলে বিশেষ কাজে লাগবে। এদেশ ধানের দেশ--বোলপুরের 
চেয়ে অনেক বেশি ধান এখানে জন্মায়। আমার ইচ্ছা 
৫1১০ টাঁকা শেয়ার করে এখানকার অনেক চাষায় মিলে 
এই কলটা যর্দি চালায় তাহলেই ওদের মধ্যে মিলে কাজ করবার যথেষ্ট 
সুত্রপাত হতে পারবে । আমাদের ব্যাঙ্ক (পতিসর কৃষি ব্যাঙ্ক ) থেকে ধার 
দিয়ে এই ধানভানার ব্যবসাট। এখানে সহজেই চালানো! যেতে পারে ।:*****-., 
এই কলের সন্ধান দেখিস্‌। 
“তারপর এখানে চাষাদের কোন্‌ “ইন্ডাঙ্ি শেখানে৷। যেতে পারে সেই 
কথাই ভাবছিলুম। এখানে ধান ছাড়া আর কিছুই জন্মায় না। এদের 
থাকবার মধ্যে কেবল শক্ত এটেল মাটি আছে। আমি 
নর জানতে চাই ৮০:৪:% জিনিসটাকে 00286 [10501 
রূপে গণ্য করা চলে কি না। একবার খবর নিয়ে দেখিস্‌-_ 
অর্থাৎ ছোটোখাটো [0৪০০ আনিয়ে এক গ্রামের লোক মিলে এ-কাজ 
সম্ভবপর কি না।.-.*"*আর একট। জিনিস আছে ছাতা তৈরি করতে শেখানো। 
সে-রকম শেখাবার লোক যদি পাওয়া যায় তাহলে শিলাইদহ অঞ্চলে এই 
কাজট। চালানো। যেতে পারে। নগেন্দ্র বলেছিল খোল। তৈরি করতে পারে 
এমন কুমোর এখানে আনতে পারলে বিস্তর উপকার হয়। লোক টিনের ছাদ 
দিতে চায়, পেরে ওঠে না_ খোলা পেলে স্থবিধা হয়। যাই হোক্‌, ধানভানা 


সমবায় প্রথা 


২৩৪ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


কল, 7৮০৫৪:%-র চাক ও ছাতা তৈরির শিক্ষকের খবর নিস্‌--ভুলিস্নে ।” 
- চিঠিপত্র ২য় খণ্ড, পৃ--১৯-২৭ 
এই 0০8০6 100050%-কে কেন্দ্র করে গ্রামের সমবায়শক্তিকে জাগ্রত 
করে তোলার পরিকল্পনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ব্যগ্রতার পরিচয়টি এখানে 
স্থপরিষ্ফুট | '্রীনিকেতন" প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পরবর্তীকালে তার এ ভাবন। 
ব্যাপক তাৎপর্য লাভ করেছিল । , 
কবি শ্বদেশবাসীকে আত্মশক্তির উপর ভর দিয়ে দাড়িয়ে চিন্তায় ও কর্ষে 
স্বাবলম্বী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার জন্যে পুনঃপুনঃ আহ্বান জানিয়েছিলেন । 
শান্তিনিকেতন আশ্রমে আদর্শ শিক্ষায়তনপ্রতিষ্ঠা, সমবায়ের 
ভিত্তিতে পলী-বাসীদের স্বাবলম্বী করে তোলবার চেষ্টা, 
গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা, শ্রীনিকেতনে ব্যাবহারিক বিগ্া-কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা গ্রভৃতি 
কর্মের মধ্যে কবির সেই প্রয়াসেরই পরিচয় মেলে । জ্ঞানে ও কর্মে সংগঠনধর্মী- 
মনোভাবাশ্রয়ী আদর্শ মানুষ গড়ে তোলাই প্রকৃত প্রস্তাবে কর্মনায়ক রবীন্র- 
নাথের প্রধান লক্ষ্য ছিল। 
বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রসঙ্গে বারবার এই সত্যটির সম্মুখীন 
এ হয়েছিলেন যে, জনগণের মধ্যে আস্তরিক সেতুবদ্ধনের 
রক্য প্রয়োজন সর্বাগ্রে, কারণ দেশবাসীর অন্তরের এক্য না 
আসলে তাদের দ্বারা সমবেত সংহত ও আত্মনির্ভরশীল 
হয়ে কোনো কাঁজ সম্পন্ন করা সম্ভবপর নয়; এবং আঘাতসহ স্থায়ী আস্তরিক 
বিরাররার এঁক্যের সেতু জ্ঞানের ভিত্তি ছাড়া স্থাপিত হতে পারে ন1। 
হারিক শিক্ষার তাই উভয়েই যুগপৎ উঁপপত্তিক ও ব্যাবহারিক 
সম্মিলন বিষ্যানুশীলনের উপর গুরুত্ব প্রদদান করেছিলেন । 
কারিগরি বিদ্যা, কুটির শিল্প প্রভৃতির প্রচলন ও প্রতিষ্ঠার জন্যে 
বিবেকানন্দের আগ্রহের কথা আমর! জানি। কলকাতা ও মাত্রাজে প্রথমে 
তিনি ছুটি কর্মকেন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং অন্থর্ূপ 
বিবেকানন্দের পরি- | 
কল্পনার হুদুরপ্রসারিতা €কন্দ্ সমগ্র ভারতের গ্রামে ও নগরে স্থাপন করবার 
সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা তিনি তখন থেকেই পোষণ 
করতেন । এ পগ্রসঙে ০00৩ €৫0081101) 0096 21018. 09845 নামক পত্র- 
প্রবন্ধটি শ্মরণ করা যেতে পারে। বিবেকানন্দের প্রয়াস সুদূরপ্রসারী হলেও 
তাঁর অকালতিরোঁধনের জন্যে সে প্রচেষ্টা যথাযথ ফল দর্শীতে পারে নি। 


শিক্ষাব্রত ও সংগঠন 


্বদেশে ২৩৫ 


বিবেকানন্দ মঠ ও সন্যাসাশ্রম প্রতিষ্ঠা করে অজন্র প্রতিকূলতা ও 
বিপর্যয়ের মধ্যেও কতকগুলি আদর্শবাদী উৎসাহী যুবককে ত্যাগত্রতে দীক্ষিত 
করে তুলেছিলেন সারা ভারতের গ্রামে গ্রামে, সহরে সহরে কতকগুলি 
নিংস্বার্থ সর্বত্যাগী কর্মযোগীকে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টাই ছিল সেখানে মুখ্য লক্ষ্য । 
ধ্মপ্রচারের সঙ্গে শিক্ষাবিস্তার এই নবীন মন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের কর্মের একটি 
প্রধান অঙ্গ হিসেবে নেতা কর্তৃক নির্দিষ্ট হয়েছিল । 

ব্যাবহারিক বিদ্যা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহের সঙ্গে আমরা সুপরিচিত । 
বিবেকানন্দের মতো। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে এ ধরণের বিরাট কোনে প্রয়াসে 
তিনি ব্রতী হন নি। রবীন্দ্রনাথের কর্মক্ষেত্র প্রধানতঃ তার জমিদারির ক্ুত্র 
পরিধিটুকুর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। অবশ্ঠ শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তিনি 
গ্রামোনয়ন, ব্যাবহারিক বিছ্যান্থুণীলন প্রভৃতির একটি স্থায়ী কেন্দ্রের পত্তন 
করেছিলেন । 

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ঘে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করেছিলেন তার মধ্যে 
প্রথম দিকে গুটিকতক এদেশী ছেলেকে প্রাচীন ভারতীয় তপোবন-আদর্শে 
চাটার মানুষ করে তোলবার চেষ্টাই লক্ষ করা যায়। অবশ্য 
সন্যাদাশ্রম পরবর্তীক'লে শাস্তিনিকেতন আশ্রম তার এই সঙ্কীণ 

রূপটুকুর মধ্যেই আবদ্ধ থাকে নি। সময়ের সঙ্গে কবির 
দৃষ্টি যতো প্রসারিত হয়েছে, আশ্রমের উদ্দেশ্তের পরিধিও ক্রমে ততোই বিস্তৃতি 
লাভ করেছে । অবশেষে বরহ্ষচর্যাশ্রম' একদিন “বিশ্বভারতী'র বূপ পরিগ্রহ 
করে সমগ্র বিশ্বের বিচিত্র সংস্কৃতির মিলনমন্ত্র উচ্চারণ করেছে। 

একথা স্বীকার করতেই হবে, স্বদেশের সংগঠন-সাধনায় রবীন্দ্রনাথ 
যতোখানি পরিধি নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন, বিবেকানন্দের কর্মক্ষেত্রের 
পরিধি তার চেয়ে অনেক গুণ বিস্তৃত ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, 

বিবেকানন্দের কর্ষশক্তির একটা বড়ে। অংশ ব্যয় হতো! 
0৮ হিন্দুধর্মের প্রচার ও উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টায়। বিবেকানন্দ 
পন্থার বৈষম্য। যেখানে ধর্মপ্রচারক, সংঘশ্রষ্টী, সন্ন্যাসী সম্প্রদ্ধায়ের নেতা, 
সেখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার আদর্শগত প্রচণ্ড বিরোধ । রবীন্দ্রনাথ 
বিবেকানন্দের মতো সম্প্রদায়গঠনের চেষ্টা কখনো করেন নি। যুবকর্দিকে 
ত্যাগররতে দীক্ষা গ্রহণ করবার জন্তে মনীধী কবি নানাভাবে আহ্বান 
জানিয়েছিলেন এবং জাঁতির তরুণ স্পরদায়কে সংযতচরিত্র ও আদর্শবাদী করে 


২৩৬ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানদা 


গড়ে তোলবার সাধ্যমত! চেষ্টাও তিনি করেছিলেন, তাতে সনেহ নেই; 
কিন্ত, সংসারত্যাগী কদ্ছুরতী কোনো সন্যাসী-মপ্রায় সংগঠনের সংকল্প তার 
আদৌ ছিল না। পাশ্চাত্যের উপর ধর্ম-বিজয়ের (7২511510045 00200950) 
কোনো পরিকল্পনাও কখনো তার মনে সামান্যিতম স্থান লাভ করে নি। 
এ ধরণের চিন্তা বা প্রয়াস কবির চরিত্র ও আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী । 

কর্মক্ষেত্রের বিস্তার, দৃষ্টিভঙ্গি ও অবলম্থিত পথ অনেকাংশে বিভিন্ন হলেও 
কর্মমাধনার মৌলিক উদ্দেশ্টের পরিপ্রেক্ষিতে কর্মনায়ক বিবেকানন্দ ও 
রবীন্দ্রনাথ সম্মুখে অভিন্ন লক্ষ্য স্থির রেখে অগ্রসর হয়ে- 
ছিলেন। স্বাবলম্বী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বদেশকে গড়ে তোলার 
প্রয়োজনে শুধু জ্ঞানের সুত্রে নয়, কর্মের ক্ষেত্রেও দেশবাসী যাতে নিজেদের 
অন্তরের যোগটি উপলব্ধি করতে পারে এই চেষ্টাই ছিল উভয়ের স্বদেশ- 
সাধনার পুরোভাগে। ভাবে ও কাজে দেশের মানুষ যেন নিজেদের 
সংযোগ-সেতুটিকে আবিষ্কার করতে পারে,_-এই উদ্দেশ্তে ছুজনেই আত্মনিয়োগ 
করেছিলেন। ্‌ 


লক্ষ্যের অভিন্নত। 


দ্বিতীয় পন্রি5চ্ছদ 
বিদেশে 


এ সত্য স্বতঃই প্রতীয়মান যে, শুধু স্বদ্শ-সীমার মধ্যে আবদ্ধ রেখে বিচার 
করলে কর্ষনায়ক বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের কর্মের সর্বাঙগীণ মূল্যায়ন ও 
যথাযথ তাৎপর্য অনুধাবন সম্ভব নয়; কারণ উভয়ের কর্মক্ষেত্র স্বদেশের গণ্ডি 
ছাড়িয়ে বহুদূর সম্প্রসারিত হয়েছিল | বিবেকানন্দ একাধিকবার €( ১৮৯৩-৯৬) 
১৮৯৭-১৯০* ) আমেরিকা ও ফুরোপের দেশ সমূহে প্রাচোর বার্তা বহন করে 
উপস্থিত হয়েছিলেন। বিশ্বভ্রমণের অবসর ও স্থযোগস্থবিধা অবশ্ঠ রবীন্দ্রনাথ 
লাভ করেছিলেন অনেক বেশি। দীর্ঘ জীবন, আথিক সচ্ছল তা ও অন্যান্য সকল- 
রকম অন্থকূলত তাকে এ বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল । ১৮৭৮ ও ১৮৯০ 
এর শিক্ষা উপলক্ষে কৈশোর ও প্রথম যৌবনের মুরোপ 
ভ্রমণের কথা ছেড়ে দিলেও ১৯১২ থেকে শুরু করে ১৯৩০ 
সাল পর্যস্ত তিনি বহুবার আমেরিকা, যুরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ পরিক্রম। 
করেছিলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তার শেষ ঘুরোপ ভ্রমণ। তারপরেও অবশ্য 
১৯৩২ সালে ইরাণ, ইরাক এবং ১৯৩৪ সালে সিংহল ভ্রমণের সুযোগ তিনি 
ছাড়েন নি। এই ভ্রমণগুলির সবকটি স্বাভাবিকভাবেই সমান তাৎপর্যপূর্ণ 
নয়। এর মধ্যে ১৯১২১ ১৯১৬১ ১৯২০১ ১৯২৪১ ১৯২৬ অথবা ১৯৩০ সালের 
বিদেশযাত্র। কমমী ও ভাবুক রবীন্দ্রনাথের জীবনে সামগ্রিক বিচারে যতোখানি 
গুরুত্ব অর্জন করেছে অন্তান্য গুলি হয়তো ততোখানি করেনি । চিন্তা ও 
কর্ষজীবনের তাত্পর্যবোধে এই বিশ্বপরিক্রমাগুলির মূল্য অনস্বীকার্য । 

বৈষয়িক প্রয়োজনের তাগির্দ বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের কোনে। কোনো, 
ভ্রমণকে কতকাংশে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছিল, প্রত্যক্ষ ইতিহাসের 
পটভৃমিকায় এ সত্যটিকে অস্বীকার করা যায় না। চিস্তা ও 
আদর্শ প্রচারের সঙ্গে সেগুলিকে বাস্তবে স্থায়ী ্ূপ দেবার 
উদ্দেশ্ত নিয়ে উভয়ে বক্তৃতার সাহায্যে বিদেশে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন, 
এরকম দৃষ্টান্ত ছুর্লভ নয়। স্বদেশের সংগঠনকর্ম তথ! মানবকল্যাণমূলক কাজের 
জন্তে বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে অর্থসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । রবীন্দ্রনাথকে ও তার 
“বিশ্বভারতী” ও '্রীনিকেতন”-এর প্রয়োজনে একই প্রয়াসে ব্রতী হতে দেখা 
গেছে । কিন্তু ছুই বিশ্ব-পথিকের বিদেশপরিক্রমার তাঁৎপর্ধ অন্ুধাবনে এই দিকৃটি 


বিদেশ ভ্রমণের গুরুত্ব 


বিদেশ ভ্রমণের উদ্দেগ্য 


২৩৮ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


মোটেই মুখ্য নয়। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের দানপ্রতিদানের ইতিহাসের দিকে 
'তাকিয়ে স্থায়ী ফলঞ্তির . বিচারে বিবেকানন্দ অথব। রবীন্দ্রনাথের বিদেশ- 
পরিক্রমার পশ্চাতে কোনো বৈষয়িক বা এপকরণিক 
০1৩, প্রয়োজনের তাগিদ যে একাস্ত গৌণ ব্যাপার একথা বুঝতে 
আদদানপ্রদ্থানের ব্রত 
কষ্ট হয় না। পরস্ত, পাশ্চাত্যের দ্বারে প্রাচ্যের চিত্তদৃত 

হিসেবে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের 
চিত্তসম্মিলনের সেতুরচনায় উভয়ের ভূমিকাটি ইতিহাসের অন্যতম বৃহৎ সত্য রূপে 
প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। প্রতীচ্যলোকে তারা অবিসংবাদিতভাবে সত্যতম 
অর্থে ভারতবর্ষের '2:586956 200 701556 ৪0708558401 রূপে উপস্থিত 
হয়েছিলেন। | 

বিশ্বপথিক বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের বিশ্বচারণার মৌলিক উদ্দেশ্ত বা 
লক্ষ্য ছিল ছিমুখী। একটি বিদেশের কাছে স্বদেশের বাণী বহন করে নিয়ে 
যাওয়া, অপরটি স্বদেশের কাছে বিদেশের বার্তা সংগ্রহ করে নিয়ে আস1; 
তার! বস্তভারজর্জরিত পাশ্চাত্যে গিয়ে প্রাচ্যের ত্যাগ ও বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ 
গ্রচার করেছেন, এবং প্রাচ্যে ফিরে এসে স্থাবর সমাজের 
অচলায়তনে পাশ্চাত্যের গতিচাঁঞ্চল্য এবং কর্মের উন্মার্দন। 
সধশরিত করতে চেষ্টা করেছেন। "পূর্বের সাধনাকে 
নি ও পশ্চিমের সাধনাকে পূর্বে দেওয়ার-নেওয়ার” পথ-রচনার প্রয়াসকে 
উভয়ে জীবনের অন্যতম প্রধান ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন। প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যের মধ্যে পেতুবন্ধনের সাধনায় স্বামী বিবেকানন্দ নিঃসন্দেহে রাজা 
রামমোহনের সার্থকতম উত্তরস্থরি। এ বিষয়ে রাজা রামমোহনের প্রয়াস 
উনিশ শতকের সমাঞ্তিপর্বে বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের মধ্যে উপযুক্ত আধার 
খুঁজে পেয়েছিল ।- _বিতবকানন্দের চিন্তা ও কর্মকে আশ্রয় করে সে প্রচেষ্টা 
যুগপৎ ব্যাপ্তি ও গভীরতা লাভ করেছিল। 

ষে পাশ্চাত্য বস্তসর্বস্থতার চাপে পিষ্ট, সঞ্চয়ের আতিশয্যে ভারাক্রান্ত 
সম্প্রসারণের উন্মাদনায় অস্থির, তার ঘ্বারে তিনি করাঘাত করেছিলেন 
'বেদাস্তের বাণী নিয়ে।- আধ্যাত্মিক চিন্তার অন্ুষঙ্গে সহিষ্ণুত। ও পরের স্বাধীন 
চিন্তার সশ্রদ্ধ স্বীকৃতির শিক্ষাটিকেও তিনি প্রতীচ্যে বহন করে নিয়ে গিয়ে- 
ছিলেন ও প্রথম তম স্থযোগে ধর্ম-মহাসম্মেলনে প্রাচ্যের সেই বার্তাটি পরম 
বিশ্বাসে উচ্চারণ করেছিলেন। 


প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের 
সেতুবন্ধন 


বিদেশে ২৩৯ 


প্রাচ্যের বেদান্তধর্মের সঙ্গে পাশ্চাত্যের স্বাধীন সমাজব্যব- 
স্থাকে সম্মিলিত করবার একট। সজীব এঁকাস্তিক আগ্রহ তার কথায় 
নানা সময়ে বার বার কেমনভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা আমরা 
তার সমাজচিস্তার আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বেই লক্ষ করেছি। 
রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ সম্বন্ধে “পূর্ব ও পশ্চিম” প্রবন্ধে বলেছেন £ 
“অন্প্দিন পূর্বে বাঙলা দেশে যে মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে সেই বিবেকানম্দও 
পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া! মাঝখানে দাড়াইতে পারিয়াছিলেন। 
ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সঙ্কীর্ণ 
সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সংকুচিত করা তাহার জীবনের উপদেশ নহে । 
গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, স্জন করিবার প্রতিভাই তাহার ছিল। 
তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাঁকে ভারতবর্ষে দিবার 
ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন ।” 
_ পূর্ব ও পশ্চিম? । সমাজ । 
বিবেকানন্দের সমন্বয়প্রচেষ্টা সন্বদ্ধে মনীষী রোম"! রোলার স্থপরিচিত 
উক্তিটিকে আর একবার ম্মরণ করা যেতে পারে £ 
এরি 7176 01061 116 6191১ 016 16991091 ৮/2.9 1819 0০019100101 
11726 06 12856 2100 ৬5511001151 9900058 8201) 001191, 179 92 11 
[10019 200 772010906 ৮০ 01581715105 11) 1011 5001610১.,,,,, (০৩ 
51526 9809111061005 189101051 01 %101010 15 996 50100150571 
908106 6০ ৮০ 10088115 17610001, 1006 86 015 58105 0116 5201) 
8100010 1950901 00০ [01] ৫9৬61010176116 01 01)9 01161,+ 
[0106 55090180 109117659 00 (105 ড/69৮, 
1016 116 ০01 15910809709, 200 015 [001591581 005091, 
সং ১, পৃ--১৭২। 
কিন্ত এই জমন্বয়-সাধক বিবেকানন্দই বিবেকানন্দের সবটুকু অথব। 
একমাত্র পরিচয় নয়। তার আরও একটি সত্তা ছিল, যেখানে তিনি 
ধর্মবিজেতা। ধর্মের ভিত্তিতে পাশ্চাত্কে জয় করতে 
হবে, একথা তিনি অনেক সময় অত্যন্ত জোরের সঙ্গে 
ব্যক্ত করেছেন এবং তদন্থসারে কর্ষেও ব্রতী হয়েছেন। এ বিষয়ে 
বিবেকানন্দের সজে রবীন্দ্রনাথের প্রচণ্ড বৈষম্যই চোখে পড়বে । 


ধর্মবিজেত। বিবেকানন্দ 


২৪০ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ 
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দেখা যাচ্ছে, বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যের উপর প্রাচ্যের ধর্মবিজয় কামন। 
করেছিলেন। এই বিজয় বলতে তিনি প্রধানতঃ বস্ততাস্ত্রিক বিশ্বের উপর 
, আধ্যাত্মিক জগতের জয়লাভকে বোঝাতে চেয়েছিলেন। 
সির কিন্ত সেইটুকুই সব নয়। বিবেকানন্দের পাশ্চাত্ত্-বিজয়- 
তাৎপর্য প্রয়াসকে প্রাচ্যে মিশনারি ধর্মপ্রচারকর্দের ধর্মপ্রচার- 
প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে একটা প্রবল তীব্র প্রতিবাদ হিসেবে গ্রহণ কর! যেতে পারে । 
মিশনারিরা এদেশে ষে খ্রীষ্টধর্ম গ্রচার করতে এসেছিলেন, তারই পাণ্টা 
জবাব দেবার জন্যে বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে বেদাস্তধর্ম প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন, 
_ এরূপ ধারণা অনেকে পোষণ করেন এবং সে ধারণ অনেকাংশে সত্য বলেই 
মনে হয়। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী মহাশয় এ প্রসঙ্গে “স্বামী বিবেকানন্দ ও 
বাঙ্লায় উনবিংশ শতাব্দী” গ্রন্থে লিখেছেন ঃ 
“স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে এই ধারা (মিশনারিদের শ্রীটধর্ম প্রচারের 
চেষ্টা)এক অতি ভীষণ প্রতিক্কিয়! স্বরূপ এক প্রচণ্ড 
১৮4০ বিরুদ্ধ ধারার স্থত্টি করিয়াছিল। খ্রীষ্টান জাতিদিগের 
প্রতিক্রিয়া মধ্যে স্বামীজীর হিন্দুধর্ম ্রচারই এই প্রতিক্রিয়ার উজ্জল 
 দৃষটাস্ত। সংস্কার-যুগের, খ্রীষ্টান পাত্রীদ্দের চেষ্টার বিরুদ্ধে ইহা এক প্রবল: 


বিদেশে ২৪১ 


পাণ্টা জবাব। তাহার স্বধর্মনিষ্ঠা ও স্বাজাত্যাভিমান এ অংশে পরিপূর্ণরূপে 
'দেদীপ্যমান। ম্বামীজীর অদ্বৈতবাদপ্রচারকেও আমরা এই ধারার বিরুদ্ধে 
একটা প্রতিবাদত্বরূপ গ্রহণ করিতে পারি ।» 

শিকাগো ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দ প্রতীচ্য তথা সমগ্র বিশ্বের কাছে 
হিন্দুধর্মের বিজয় ঘোষণা করেছিলেন (১৮৯৩ )। মুখ্যতঃ ভারতীয় ধর্ম ও 
সংস্কৃতির প্রচার উদ্দেশ্টেই তিনি পাশ্চাত্যের দেশসমূহে ্বপ্রতিষ্ঠিত মঠ ব1 
মিশনের শাখা-কেন্ত্র স্থাপন করতে যত্ববান হয়েছিলেন । বিদেশে অনেকে 
তার কাছে বেদাস্তধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। এইভাবে তার একদল 
পাশ্চাত্য শিশ্তও গঠিত হয়ে উঠেছিল। অনুগামী সন্ন্যাসী শিত্যদের স্বদেশে ও 
বিদেশে ভারতীয় বিশিষ্ট ধর্মাদর্শ প্রচার করবার কাজে তিনি নিয়োজিত করে- 
ছিলেন ও নানাভাবে এই ব্রতে তাদিকে নিরস্তর উৎসাহিত করেছিলেন । 

বিবেকানন্দ যেখানে ধর্মবিজেতা বা সংঘগুরু, সেখানে তার কর্মধারার সঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের কর্মধারার ছুস্তর ব্যবধান, এমনকি ঘোর বিরোধ বললেও অত্যুক্তি 
হয় না। রবীন্দ্রনাথ মন্ত্রদাত। গুরু ছিলেন না, গুরুর মন্ত্রগ্রাহী শিষ্যও ছিলেন 
না। অবশ্ঠ প্রাচীন ব্রহ্মচর্যাশ্রম, তপোবনজীবন অথবা শিক্ষা্ডরু সম্পর্কে এবং 

শিক্ষাপ্তরু ও শিষ্যের সম্পর্কের নিবিড়ত৷ সম্বন্ধে তার শ্রদ্ধা 
১2 ও আস্থা যে কতখানি গভীর ছিল, সে পরিচয় আমরা 
পার্থক্য ও প্রক্য পূর্বেই পেয়েছি। কিন্তু সে কথা স্বতন্ত্র। গুরুবাদ সম্বন্ধে 
রবীন্দ্রনাথের প্রতিকূল মনোভাব সৃবিদিত। তিনি 

সন্ত্যাপী নন, সন্াসী-সম্প্রদায়ও গঠন করেন নি। কোনে! রকম ধর্মবিজয়ের 
পরিকর্পনা তার মনে কখনো স্থান পায়নি, কারণ এ ধরণের প্রয়াস কবির 
স্বভাবের সম্পুর্ণ পরিপন্থী । সকল সংস্কৃতির প্রতি বিদগ্চজনোচিত শ্রদ্ধা রক্ষা 
করেই তিনি পরিতৃপ্ত। 

কিন্ত বিবেকানন্দের মঠ বা সন্যাসী-সংঘ প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে ধর্মপ্রচারটাই 
একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মনে করলে ভূল হবে ও বিবেকানন্দের প্রয়াসকেও 
, একান্ত সঙ্কীর্ণ করে দেখ! হবে। বিভিন্ন সমষ্টিকল্যাণকর্ম, সংগঠনপরিকল্পনা, 
শিক্ষাপ্রচার প্রভৃতি যে কর্মীদের কাজের অঙ্গ হিসেবে সুনির্দিষ্ট হয়েছিল তার 
পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি । ভারতীয় সংস্কৃতির বাহন হিসেবে এই 
প্রতিষ্ঠানের বিদেশে প্রতিষ্ঠিত শাখা-কেন্ত্রগুলির মুল্য কম নয়) তাছাড়া প্রাচ্য 
ও প্রতীচ্যের সংস্কৃতির সশ্মিলন-সংঘটনে,__ছুইপক্ষের ভাবের আদান-গ্রদানের 


১৬ 


২৪২ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


পথ সরলতর করে তাদের আস্তরিক সমম্বয়-গ্রতিষ্ঠার নীতি ও প্রচেষ্টায় 
এই প্রতিষ্ঠানের সাফল্য সর্বথা স্বীকুত। এই দিক্‌ থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 
চিত্তের মিলন-সেতু রচনায় সংগঠনটির একটি স্বতন্ত্র ভূমিকা রয়েছে। 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই মিলনসাধনার ব্রত-উদ্যাপনে রবীন্দ্রনাথের 
ভূমিকা স্ুদূরবিস্তারী। এ প্রসঙ্গে তার কোনে! কোনো বিদেশ-পর্যটনের 
তাৎপর্য ও অহ্থধাবনযোগ্য | রবীন্দ্রনাথের বিদেশ-ভ্রমণের মধ্যে ১৯১২ সালের 
মুরোপ-আমেরিকা। ভ্রমণ এবং ১৯১৬ সালের জাপান-মাকিন 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের  মুন্তুক ভ্রমণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | প্রথমবার তিনি 
মিলনসাধনায় রবীন্দ্রনাথ 
সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন গীতাঞ্জলি? ; -_-এর মধ্য দ্রিয়ে, 
ভারতীয় সাধনায় আত্মার সঙ্গে ঈশ্বরের লীলার যে নিগৃঢ় তত্বটি রয়েছে সেটিকে 
ছন্দে গেঁথে তিনি কর্মভারাক্রাস্ত যুরোপের সামনে তুলে 
ধরলেন। তাছাড়া “সাধন। বক্তৃতামালার সাহাষ্যে 
ইংলও্ড ও আমেরিকার কাছে তিনি ভারতীয় ঁপনিষদ-চিস্তাধারাঁকে পরিচিত 
করে তুলতে চাইলেন। 
দ্বিতীয়বার তিনি সঙ্গে নিয়ে গেলেন পাশ্চাত্যের উগ্র জাতীয়তাবাদের 
মৃত্যুবাণ। ন্যাশন্যালিজমের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা সমন্ত বিশ্বের মঙগলবোধকে গ্রাস 
করতে উগ্যত হয়েছিল ; কবি তাই তার বিরুদ্ধে সাব্ধানবাঁণী উচ্চারণ করলেন 
বা তার ন্যাশন্তালিজম্-গ্রন্থের বন্তৃতাগুলির মধ্যে। আবার 
সালিম ও  অন্তদিকে পার্সন্তালিটি গ্রস্থের বন্তৃতাগুলিতে তিনি 
আত্মবোধ ও বিশ্ববোধকে পরিপূর্ণ জীবনদর্শনের মধ্যে 
প্রত্যক্ষ করলেন। রবীন্দ্রনাথের এই ১৯১২ ও ১৯১৬ সালের বিদেশ ভ্রমণের 
উদ্দেশ্য ও তার সার্থকতা আচার্ধ ব্রজেন্্রনাথ শীল অত্য্ত স্ন্দরভাবে ব্যাখ্যা 
করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন £ 
_ “এইবারের (১৯১৬ সালের ) পূর্ববারে (১৯১২ সালে ) রবীন্দ্রনাথ যখন 
ইউরোপে গিয়াঁছিলেন, তখন তিনি “তীর্ঘযাত্রী'র মতে গিয়াছিলেন এবং 
সঙ্গে লইয়া! গিয়াছিলেন গীতাঞ্জলি” এবং গীতাঞ্জলি বলিতে, 
ঘে বস্ত বুঝায়। ভগবানের সহিত আত্মার লীলার যে 
একটি দিক আছে, গ্ররুতিতে, জীবনে ও সামাজিক নানা সম্বদ্ধের ভিতর দিয় 
যে লীলার বিচিত্র গ্রকাশ এবং যে লীলাতত্ব ভারতবর্ষের অনেক কালের 
সাধনার ফল,_-সেবারে সেই বস্তটিকে তিনি 'গীতাঞলি'র ভিতর দিয় পশ্চিমে 


“সাধনা' বক্তৃতামাল। 


ব্রজেনশীলের ব্যাখ্যা 


বিদেশে ২৪৩ 


লইয়া গেলেন। ইউরোপের সমস্তাপ্রপীড়িত, ব্যন্ততাসঙ্কুল ব্যক্তিজীবনে 
যে শান্তিরসের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল, তিনি সেখানে তাহারই উৎস 
উৎসারিত করিয়। ধিলেন। কিন্তু সেখান হইতে তিনি 
মিরার লইয়া আমিলেন কি? সেখান হইতে তিনি লইয়া 
যৌবনের পূজায় আমিলেন একটা বড়ো অশাস্তি, একটা ঝঞ্াবাত, একটা! 
পাশ্চাত্য অনুপ্রেরণা 80০1], ৪00. 50555 (9001) 200 07918), 
যাহা আজ প্রাচ্যে ব্যক্তিজীবনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, যে সকল 
অর্থহীন সামাজিক নিগড় ব্যক্তিকে ক্রমাগত সংকুচিত করিয়া বিশ্বমানবের 
দিকে তাহার বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করিতেছে, সতেজে সংগ্রাম করিয়! 
সে-সমস্ত ভাঙিয়া চুরিয়া ব্যক্তিকে মুক্তিরপথে বাহির হইতে হইবে; সেই 
উম্মুক্ত মার্গের সন্দেশ তিনি সমুদ্রপথ বাহিয়৷ আনিয়াছেন। এভাব পূর্বে 
তাহার রচনায় সৌন্দর্যান্ুভৃতি ও রসানুভৃতির দিক্‌ দিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল 
বটে কিন্তু স্প্রতি যে-ক্ষেত্রে ব্যক্তির সহিত সমাজের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, 
সেই ক্ষেত্রে এই ভাবটিকে অবতরণ করাইয়া! এবং তাহাকে রক্তমাংসে সজীব 
করিয়া, জীবনের সঙ্গে গ্রথিত করিয়া, আমাদের সম্মুখে তিনি উপস্থিত 


করিয়াছেন। পূর্বের সহিত বর্তমানের এইখানে পার্থক্য। 
“তারপরে এবার (১৯১৬) যে তিনি জাপানে ও আমেরিকায় গেলেন, 


এবারেও তিনি ভারতবর্ষ হইতে পশ্চিমের জন্য একটা বড়ে। 10)999889 লইয়। 
গেলেন। পশ্চিম মহাদেশে সমাজের যতো৷ কিছু সমস্তা। জমিয় উঠিয়াছে, যথা 
81691: 19900] 01016] ( ধন ও শ্রম সমস্যা ), 50806 2100 1001- 
৮1008] 0101917, ( রাষ্ট্র ও ব্যক্তি সমন্যা ), 10691112610108] 7010016]0 
€ আন্তর্জাতিক সমস্যা ) ইত্যাদি সে-সমন্ত ঘনীভূত রূপ (০০2০608665৫ 
00117) লাভ করিয়াছে তাহার এবারকার বাণীটিতে। সে-সকল প্রচণ্ড 
সমস্তার আঘাতে ইউরোপীয় সমাজ আজ একেবারে বিধ্বস্ত ও অশাস্তিময় 
হইয়া পড়িয়াছে, ভারতবর্ষের সাধন, জীবন ও কাল্চারের আদর্শ হইতে তাহার 
জন্য তিনি শাস্তিবাণী লইয়। গেলেন । 016 01 1090101081197) প্রবন্ধে 
সর্বাবরগ-মুক্ত মানবের যে 19100 বা আদর্শ তিনি ইউরোপের সম্মুখে 
ধরিয়াছেন, আমি তাহারই কথা বলিতেছি।-*..+ন্তাশন্যালিজমের যে দিকৃট! 
901913610191157) ( বণিকৃবৃতি )১ 10111081150 ( সৈনিকৃবৃতি ) প্রভৃতির 
দ্বারা ব্যক্তিকে মারিয়া বৃদ্ধিলাভ করিতেছে, সেই ন্তাশগ্তালিজম্‌ ব্যাধির বধ 


২৪8৪ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


কি তাহা তিনি দেখাইয়াছেন। ছুইদিক হইতে ইহা হইতে মুক্িলাভ 
করিবা'র উপায় তিনি বিবৃত করিয়াছেন £ 

“১। ব্যক্তির যে ব্যক্তি হিসাবে একটা অসীম মূল্য আছে তাহা ত্বীকার 
করিতে হইবে, 

“২। ন্াঁশন্যাঁজিম্‌ যদি 11266712610291150) বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
উত্তীর্ণ হইতে যায় তবে উহার বিশ্বমূল্য ০০571০ $৪199 নির্ধারণ ও নিরূপণ 
করিতে হইবে। 

“সেবার গতাঞ্চলি'তে তিনি ওধারকার ব্যক্তিগত জীবনের 
1165 বা অশান্তি নিবারণার্থে এক শাস্তিমন্ত্র লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি 
গাহিলেন ভগবানের সহিত আত্মার লীলাতেই সেই শাস্তি। আর এবার 
ওধারের সামাজিক জীবনে 5165 বা অশান্তি নিবারণার্থে ভারতবর্ষের 
চিরসাধিত শাস্তি ও মৈত্রীর রহস্ত উদঘাটিত করিলেন । সেবার ব্যক্তির 
নিত্যসহচর ভগবানকে দেখাইলেন আর এবার সমাজ-জীবনের নিত্যসহচর 
1176 7816109]1 17101510091 বা] চিরন্তন ব্যক্তির মহিমা ঘোষণা করিলেন ।”” 
_-পশ্চিমে ও পূর্বে রবীন্দ্রনাথের আদানপ্রদান+| প্রবাসী, ১৩২৪ ভাত্র। 
পাশ্চাত্যের বস্ততান্ত্রিকতা-বিক্ষু জীবনে যে বিকৃতি দেখা দিয়েছিল তার: 
নিরাময়কল্পে খষি কবি যেমন সেখানে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন প্রাচ্যের 
আধ্যাত্মিকতা, শাস্তি ও মৈত্রীর বাণী, তেমনি প্রাচ্যের 
তাক ওপ্রাচোর আচার ও সংস্কার-জর্জরিত জীবনযাত্রার স্থবিরতা দুর 
আধ্যাত্মিকতার করবার জন্যে তিনি পাশ্চাত্য থেকে আবাহন করে নিয়ে 
হিয়ার এসেছিলেন নবযৌবনের গতিমুখরতা৷ ও কর্মচাঞ্চল্যের বেগ । 
রবীন্দ্রনাথের গ্রতীচী-পরিক্রমার মূলে সকলসময় প্রধানতঃ দুইপক্ষের এই 
দেওয়া-নেওয়ার ব্রত উদ্যাপনের আকাজ্ষাই কাজ করেছে। 

রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রধান পরিকল্পনা ছিল বিশ্বের সকল সংস্কৃতির একটি 
সাধারণ মিলনকেন্দ্র সংগঠন। এই উদ্দেশ্তেই তিনি তার শান্তিনিকেতন আশ্রমকে 

ধীরে ধীরে বিশ্বের বিচিত্র সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র হিসেবে 
মিজি বিশ্বভারতী (ত্র বিশ্বম ভবত্যেকনীড়ম্‌) রূপে গড়ে 
তুলতে চেয়েছিলেন । রিশ্বভারতীর অঙ্গনে সর্বদেশের সবজাতির ভাবধারার 
সম্মিলন ঘটবে এই ছিল কবির স্বপ্র। --১৯১৬ সালে আমেরিকার 
শিকাগো! খহুর থেকে পুত্র রধীন্দ্রনাথকে লেখা একখানি ব্যক্তিগত পত্রের 


বিদেশে ২৪৫ 


মধ্যে (১৩২৩, কার্তিক-_-১০ ) এ কথাটি অত্যন্ত স্থম্দর ও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত 
হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন £ 

“শান্তিনিকেতন বিষ্ভালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের 
সুত্র করে তুলতে হবে__ এখানে সর্বজাতির মনুষ্যত্বচর্চার কেন্দ্র 
স্কাপন করতে হবে- ন্বাজাতিক সঙ্কীর্ঘতার যুগ শেষ হয়ে আসছে-_ 
ভবিষ্যতের জন্যে যে বিশ্বজাতিক মহামিলনযজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তার প্রথম 
আয়োজন এ বোলপুরের প্রাস্তরেই হবে ।” _ চিঠিপত্র, ২য় খণ্ড। 

ভাবতে ভালো লাগে যে, এ পত্র (যদিও অপ্রাসজিক ও একান্ত 
আকদ্মিক যোগাযোগ, তবু) যে শিকাগ্গো থেকে পুত্রকে তিনি 
লিখে পাঠিয়েছিলেন, সেই শিকাগোর বিশ্বধর্মমহাসভাতেই 
একদিন বিবেকানন্দ বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের বার্তা ঘোষণ। 
করেছিলেন ॥। কবির হৃদয়ের গুড় নেপথ্যে কি সেদিন ১৮৯৩-এর 
শিকাগোর বুকে দণ্ডায়মান এক তরুণ বীর সন্ত্যাসীর উদ্দীপ্ত 
স্মৃতি ছায়া ফেলেছিল ? পেই জল্গ্যাপীর কস্বরই কি অজ্ঞাতে 
তার চিত্তে অনুর ণিত হয়েছিল ? 

“ন্-বাবুকে” লেখা একটি পত্রের মধ্যেও কবি অস্তর-লালিত এই ইচ্ছা ও 
ব্যগ্রতা স্থস্প্টভাবে প্রকাশ করেছিলেন। বিভিন্ন প্রলঙ্গে বিশ্বভারতীর 
উদ্দেশ্তট ও লক্ষ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এ একই আকাজ্ষ। কবি বারবার ব্যক্ত 
করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। 

বাঙলাদেশের একপ্রান্তে কক্ষ-সবুজ আস্তরণে ঘেরা শান্তিনিকেতন 
আশ্রমেব্র বুকে কবি বিশ্বকে আহ্বান জানাতে চেয়েছিলেন। তার সে আহ্বান 
বিফল হয় নি, তা আমর। জানি। 

জগত্জয়ী ধর্মগুরু এবং বিশ্ববিজয়ী কবি- বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ, উভয়েই 
“বৃহত্তর ভারত' গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন।__বিশ্বঘভায় 
ভারতের মুখ উজ্জ্বল হয়েছিল উভয় সম্তানেরই গৌরবে । 
মনীষী বিনয়কুমার সরকার “বৃহত্তর ভারত'কে 'রামরু 
সাআজ্য” আখ্যা দিয়েছেন। এ নাম কিন্ত তিনি কোনে! সংকীণ বা 
পরিমিত অর্থে ব্যবহার করেন নি। “রামরুষ্ণ সাম্রাজ্য” 
বলতে তিনি বিংশ শতাব্দীরংভারতীয় ভাবসান্রাজ্যকে 
বুঝিয়েছিলেন। কথ। প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন : 


বৃহত্তর ভারত 


পামকুঙ্ঃ পাসত্রাজ্য 


২৪৬ চিস্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


প্রাচীন ও মধ্য যুগের এশিয়ায় বৃহত্তর ভারত হাজার বছর ধরে প্রতিষ্ঠিত 


ছিল। সেটা মোটের উপর বৌদ্ধ-সংঘ্বৃতির সাআজ্া বা বৃদ্ধ-সাযাজা নামে 
পরিচিত। কিন্তু সেই ভারতীয় সংগ্কতির ভেতর সবই কি কাগজে-কলমে 
নাম-লেখানো বৌদ্ধ ছিল? না। সেই বৃহত্বর ভারতের অনেক কিছুই ছিল 
অবৌদ্ধ, যথা £+_-চরকের আম্ুবে, কৌটিল্যের অর্থশান্ত্র, পাণিনির ব্যাকরণ, 
মন্থ, কালিদাস, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যার্দি। ব্রহ্মদেশ, তিব্বত, চীন, 
হমাত্রা, ষবদ্ধীপ, শ্যাম, ইন্দোচীন, জাপান ইত্যাদি দেশের ভারতীয় সংস্কৃতি- 
গুলো খানিকট। বৌদ্ধ-হিন্দু, খানিকটা অবৌদ্ব-হিন্দু। বৌদ্ধ সাম্রাজ্য বললে 
একমাত্র বৌদ্ধ "ধর্মের বিস্তার সাধন বুঝতে হবে না। বুঝতে হবে ভারতীয় 
সংস্কৃতির দিখিজয়। তার ভেতর অ-বৌদ্ধ এবং ধর্মছাড়। মাল অনেক। 
“বর্তমান যুগের বৃহত্তর ভারতের বা বিংশ শতাব্দীর ভারতীর ভাব- 
সাম্রাজ্যের নাম দিয়েছি রামকষ্ণ সাত্রাজ্য । কিন্তু এ সাম্রাজাটা একমাত্র 
রামকৃষণ-পস্থী গেরুয়াওয়ালাদের তৈরি নয়। এর ভেতর আছে হাজার হাজার 
গেরস্থ নরনারীর কৃতিত্ব । এর ভেতর বহু সংখ্যক অ-হিন্দুর কাজ। মুসলমান, 
খীষ্টিয়ান, পার্শী ইত্যাদি নানা ধর্মাবলম্বী ভারত-সন্তানের হাতে পায়ে এট] গড় 
হচ্ছে। সেকালের ভারতীয় ধারাটা বজায় রাখবার জন্য বলছি, রামকুষ- 
বিবেকানন্দের নামে সাস্রাজ্য চালাচ্ছি। কিন্তু এর ভেতর ধর্মছাড়াও অনেক 
কিছুর দিখিজয় আছে। অধিকন্ত রামকু্ণ-বিবেকানন্দই এর সবকিছু নন।” 
__বিনয় সরকারের বৈঠকে । পৃ--১২-১৩১ সং ১। 
রামরুষ্ণ-সাম্রাজ্য স্থাপনে বিবেকানন্দের নেতৃত্ব ও কৃতিত্ব এবং রামরুষ্ণ 
সাম্রাজ্যের লক্ষ্য সম্বদ্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বিনয়কুমার বললেন £ 
“...৮*" এর নাম নক্বা-স্বরাজসিদ্ধি। বাদামী-সাদায় সমতা-প্রতিষ্ঠা 
এই নবীনীকুত' উপনিষদৃ-বেদান্ত-গীতার আসল ভিত্তি ও লক্ষ্য। 
এশিয়ার সঙ্গে ইয়োরামেরিকার সমানে সমানে তেনদেনের.কাজ 
শুরু হয়েছে বিবেকানন্দের দৌলতে (১৮৯১৩)। বিবেকানন্দ আমার 
এই এশিস্সান্‌ মন্রো-নীতির গ্রবর্তক। সেই সমানে সমানে লেনদেনের 
কাজ বেড়ে চলেছে- বন্সংখ্য অ-সন্ন্যাসী, গৃহস্থ ভারতসস্তানের কৃতিত্বে। 
সেই কাজেই ব্রতবদ্ধ হয়েছে'আবার আক্জকালকার মাকিন বেদাস্ত-সমিতি আর 
রামকৃষ্ণ-প্রতিষ্ঠানগুলে। । স্বামীজীর। রাষ্রনীতি এড়িয়ে চলেন বলাই 


বিদেশে ২৪৭ 


“রামকৃষ্ণ সাআজ্যের কর্মীরা সকলেই রামকৃষ্ণ- 
মিশনের স্বামীজী নন। বাইরের লোক আছে বছ সংখ্যক । 
'এই সাম্রাজ্যের প্রত্যেক কর্মচারী, প্রচারক বা সেবকের অস্তরে অস্তরে একটা 
প্রবল দর্শন কাজ করে থাকে । এই দর্শনটা অনেকসময় হয়তো অজ্ঞাতসারেই 
কাজ কর্ছে। প্রাচ্যে-পাশ্চাত্ত্ে সমত! স্থাপন করা! সকলেরই 
প্রাণের আকাঙক্ষা। এশিয়া হতে ইয়োরামেরিকার আধিপত্য তাড়িয়ে 
দেওয়া ঘটছে এ'দের প্রভাবে সর্বদাই অল্পবিস্তর। আর ইয়োরামেরিকায় 
এশিয়ার প্রভাব বাভানো৷ তো যেকোনো লোকই দেখতে পাচ্ছে।» 

_বিনয় সরকারের বৈঠকে | পৃ--১৯২-১৯৩, ১ম সং। 

দেখা যাচ্ছে, এই রামকৃষ্-সাআ্রাজ্যের কর্মীদের প্রধান চেষ্টা প্রাচ্য ও 
প্রতীচ্যের মধ্যে “সমানে সমানে লেনদেনের+ সম্বন্ধ স্থাপন করা । এক্ষেত্রে 
রবীন্দ্রনাথও নিঃসন্দেহে “রামকুষ্ণ-সাম্রাজ্য” বা “বৃহত্তর ভারত'-এর কর্মীদ্দেরই 
একজন । লেনদেনের ক্ষেত্রে ভারতবর্ধকে শুধু অধমর্ণ না হয়ে উত্তমর্ণ হতে 

হবে,__এই সত্যোপন্ধি সবচেয়ে বড়ে। হয়ে দেখা দিয়েছে 
ই এখানে । এই উপলব্ধির প্রথম প্রকাশ কিন্ত রামমোহনের 
পুবোধাঃ কর্মী মধ্যেই লক্ষ করা গিয়েছে । সেদিক থেকে রামকৃষ্ণ- 

সামাজ্যের কর্মীদের রামমোহনের উত্তর-সাধক বলে 
অভিহিত করতে বাধা কোথায়! এ সত্য স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, 
পারস্পরিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের ভারসাম্য রক্ষার 
প্রচেষ্টার সুত্রে রবীন্দ্রনাথও এই “রামরুষ্-সাআাজ্যের' অন্যতম প্রধান ক্মী; 
কিন্তু যেখানে রামরুষ্-সাআাজ্যের কর্মীদের প্রয়াস পাশ্চাত্যের উপর প্রাচ্যের 
কোনে স্থপরিকল্লিত ধর্মীয় ব সাংস্কৃতিক জয়ের অভিলাষের দ্বারা চালিত 
হয়েছে সেখানে কর্মী রবীন্দ্রনাথ তাঁদের থেকে স্বতন্ত্র 

কবির হৃদয়ে যে বৃহত্তর ভারতের স্বপ্নরূপ প্রতিফলিত হয়েছিল তা তার 
নিজের ভাষাতেই ব্যক্ত করছি £ 

“অহুংকেই ষে মান্ষ পরম ও চরম সত্য বলে জানে সেই বিনাশ পায়। 
সকল ছুঃখ সকল পাপের মূল এই অহমিকায়। বিশ্বের প্রতি মৈত্রী- 
ভাবনাতেই এই অহং-ভাব লুপ্ত হয়, এই সত্যটি আত্মার আলোক । এই 
আলোক-দীপ্তি ভারতবর্ষ নিজের মধ্যে বন্ধ রাখতে পারে নি। এই 
আলোকের আভাতেই ভারত আপন ভূ-খগু-সীমার বাইরে আপনাকে 


২৪৮ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 


প্রকাশ করেছিল। স্তরাং এইটেই হচ্ছে ভারতের সত্য পরিচয়। এই 
পরিচয়ের আলোকেই যদি নিজের পরিচয়কে উদ্জরন করতে পারি তাহলেই 
আমর] ধন্ত। আমরা যে ভারতবর্ষে জন্মলাভ করেছি সে 
বক্তার বৃহৎ এই মৃক্িমনত্ের ভারতবর্ে, সে এই তপস্বীর ভারতবর্ষে । 
এই কথাটি যদি ঞ্ব করে ষনে রাখতে পারি তাহলে 
আমাদের সকল কর্ম বিশুদ্ধ হবে, তাহলে আমর! নিজেকে বিশেষ করে ভারত- 
বামী বন্সতে পারব, সে জন্য আমাদের নতুন করে ধ্বজা নির্মাণ করতে হবে না ।”” 
_-বৃহত্বর ভারত কালাস্তর, পৃ-_-৩*৮, পরিবধিত সংস্করণ ১৩৫৫ । 
তিনি আরও বললেন £ - 
ি0572755 ভারতবর্ষ যা দিতে পেরেছে তার ঘ্বারাই তার গ্রকাশ। 
নিজের মধ্যে সম্পুর্ণ যা তার কুলোয় নি তাতেই তার পরিচয়। 
অন্যকে সত্য করে দিতে পারার যূলেই হচ্ছে অন্যকে আপন করে উপলদ্ধি। 
আপন সীমার বাধা যে ভাঙতে পেরেছে, বাইরের দুর্গম ভৌগোলিক বাধাও 
সে লঙ্ঘন করতে পেরেছে । এই জন্তেই ভারতবর্ষের সত্যের এই্বর্য জানতে 
হলে সমুদ্রপারে ভারতবর্ষে সুদূর দানের ক্ষেত্রে যেতে হয় ।” 
_বৃহ্ত্তর ভারত'। কালাস্তর, পৃ--৩০৯-১৯, পরিবধিছ সংস্করণ, ১৩৫৫। 
আসল কথা, বাণীর, সাধকের। শব্দের শক্তি ও প্রভাব সম্বন্ধে সম্যক্রূপে 
সচেতন $ তাই শব্দের নির্বাচন ও গ্রয়োগ বিষয়েও তারা স্বাভাবিক ভাবেই 
অত্যন্ত সতর্ক ও সাবধানী । এই সতর্কতার বশবতা হয়েই সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ 
ধির্মবিজয়+ “সাংস্কৃতিক বিজয়”, প্রভৃতি কথা উচ্চারণের বা! ব্যবহারের পক্ষপাতী 
ছিলেন না ; কারণ “বিজয়” শব্দটির সাহায্যে যে আধিপত্য-প্রতিষ্ঠার ভাবটি 
প্রকাশ পায় তার মধ্যে একটা বিরোধ, অনৈক্য এবং অহ্মিকার সুর প্রচ্ছন্ন 
রয়েছে বলে তিনি মনে করেছিলেন । তাই বৃহত্তর ভারতের কোনো কোনো 
্প্নব্রই৷ ও কর্মী পাশ্চাত্ব্যের উপর প্রাচ্যের ষে ধর্মবিজয় বা সাংস্কৃতিক বিজয়ের 
বার্তা ঘোষণা করেছেন, রবীন্দ্রনাথের কন্বরে তার কোনো প্রতিধ্বনি আমরা 
পাইনি। তিনি এ বিষয়ে শুধু নীরব নন, সম্পূর্ণ বিপরীত প্রত্যয়াঙ্থবর্তী ৷. 
কিন্তু যেখানে তারা পূর্বপশ্চিমের মিলন-দাধনার মন্ত্রে দীক্ষা! নিয়েছেন সেখানে 
বরবীন্দ্রনাথ তাদের সতীর্থ এবং এ বিশ্বামে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার | _-তাই 
প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সর্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্তের উপরেই তিনি বার বার জোর দিয়েছেন ৪ 


বিদেশে ২৪৯" 


পন্সি০শেষ 
ভারতের ইতিহাসে শ্রেয়:সাধকদের দৃষ্টি, জিজ্ঞাসা ও জীবনকোধ প্রাচীন 
অতীত থেকে বর্তমানের মধ্য দিয়ে সুদূর ভবিস্ততের দিকে প্রসারিত হয়ে 
এমন একটি দ্েশ-কাল নিরপেক্ষ সামগ্রিক সত্যক্ূপ লাভ করেছে যে, তাঁকে 
কোনো খণ্ড ভৌগোলিক আয়তনে অথবা সময়ের সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করে 
বিচার কর! কঠিন। তারা যে কালে বিরাজ করেন সে 
ও কাল 'অতীতে অনাগতে পরিব্যাপ্ত' । তাদের চিত্তা ও. 
কর্ম তাই সবর্দাই একটি নিত্য-সত্যের ভিত্তিকে 
আশ্রয় করতে সচেষ্ট হয়েছে। সেই নিত্য-সত্যের স্ববূপটিকে আবিষষার 
করার মধ্যেই ভারতপথিকদের চিন্তাকে অন্থসরণের সার্থকতা নিহিত। 
সেই সত্যের ভিত্তিটি কি? স্বপল্পতম ভাষার পরিসরে সেটিকে প্রকাশ 
করতে গেলে বলতে হয়, তা হল, অখণ্ড নিবিশেষ মানবতাবোধ।' 
নানা বিচ্ছিন্ন পরিচয়ের মধ্যে তাদের যে বৈষম্যগুলি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ" 
করে সেগুলি এই মানবাছ্ৈতবোধের মধ্যে এসে সথমহৎ প্রশান্ত সামণুস্তে 
লীন হয়েছে। এই সত্যের সাগরসঙ্গমে এসে সকল সাধক তাদের স্থচির 
অক্লান্ত সন্ধানের শেষে পরম প্রাপ্তির লগ্নে উত্তীর্ণ হয়েছেন বলে প্রতীয়মান: 
হয়। সেখানেই মানবসত্তা তত্বের আকাশ-বিহার থেকে শ্রাস্তক্ষাত্ত হয়ে, 
আত্ম-আবিষ্কারের মাটিকে খুঁজে পেয়েছে। 
রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের চিস্তাধারাকে পাশাপাশি রেখে আলোচনা 
করতে গিয়ে বর্তমান নিবন্ধে যদি তাদের এই মানবাদৈত- 
বোধের বিকাশের তাঁৎপর্য সম্বন্ধে কিছুমাত্র আলোকপাত 
কর! সম্ভবপর হয়ে থাকে, তবেই এ প্রচেষ্টা যথাসাধ্য যৎসামান্য সার্থক। 
এই মানবতাবোধের মংযোগস্থত্রে শ্রেয়; সাধকদের চিন্তাধারা একসজে 
গ্রথিত। এক মহৎ চিস্তানায়কের চিস্তা অন্থসরণ করতে গিয়ে তাই আমরা, 
তার কণ্ঠে অপর মনীষীর বাণীনির্ঘোষ শুনতে পাই, বিশেষ 
রাত ও একজনের জীবনবেদে অন্য কারও জীবনদর্শনের প্রতিফলন 
দেখতে পাই। চিন্তা বা কর্মের খু'টিনাটি বিচারে এই' 
সমধমিতা যখন খুব বেশি বলে প্রতীয়মান হয় তখনই তা আমাদের বিস্ময়ের, 
ও কৌতুহলের অন্গসব্রণযোগ্য বিষয় হয়ে ওঠে। এই ভাবে অস্প.স্কতার 
রিরুদ্ধে বিবেকানন্দের বিস্রোহের কথা আলোচনা করতে গিয়ে স্বনীষী; 


মানবাছ্ৈতবোধ 


২৫৮ চিস্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ 
রোম রোলণার দ্বাভাবিক ভাবেই হচ্টাত্বা গান্ধীর কথা ম্বরণে এসেছিল। 
মহাত্বা গান্ধীকে এ বিষয়ে তিনি বিবেকানন্দের উত্তরসাধক বলে অভিহিত 
করেছেন। তিনি বলেছেন £ 

44৯11061161 1785 129991%60 (16 01:01) 0010, 0116 1181105 01 1117) 
( 1৮515081708 ) ৮/0০ 0116৫ ১ 


০0109) ৪11 6, 016 0001 ৪70 (116 015111)911090. ; 00106, 99 


৮10০ 216 127019160 81100] 0০০65 ৮/6 215 029 1 2100 199 19,05611 


0 (176 11015 9010881০0০9 81৮6 ০9201 00 0116 15000108195 (11911 
1181)65 20৫ (10911 1211109 __1৬. 7. 08170171.৮ 
_-1105 116 ০01 ৬ 1৬5152170.002, 200 (176 70700191981 0০5০৩. 
ৃ্‌ যানবহিতৈষণার তথা মানবাঁদ্ধৈতবোধের (456 
ভারতের শান্ত সাধনা 
815 ০16” ) এই বাণী ভারতের সাধকের কে আশ্চর্য 


আধ্যাত্মিক স্থরসাম্যে ধ্বনিত হয়েছে. ঃ 
“বন্থরূপে সম্মুথে তোমার 
ছাঁড়ি কোথা খু'জিছ ঈশ্বর, 
জাঁবে প্রেম করে যেইজন 


“ সেইজন সেবিছে ঈশ্বর |” 
_ বিবেকানন্দ । 


“যেথায় থাকে সবার অধম 
দীনের হতে দীন 
সেইখানে ঘে চরণ তোমার রাঁজে, 
সবার পিছে সবার নীচে 


সবহারাদদের মাঝে 1” 
-স্রবীন্দ্রনাথ। 


55০1৬105109 002,019 9615106 [0 (30৫2 


_-মহাজ্স। গান্ধী । 
এঁ অথগ্ড মানবসত্মর, নিত্যমুক্ত নিধিশেষ মানবাতআ্ার ত্বরূপ বিশ্লেষণ 


করেই “মানুষের ধর্ম” ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন £ 
“আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন ধিনি মানব অথচ'ষিনি ব্যক্তিগত 


"মানবকে অতিক্রম করে “সদা জমানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ১) তিনি সর্বজনীন 


বিদেশে ২৫১ 


নামে পুরা « করেছে, তাকেই বলেছে 'এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্বা+। সকল 
মানবের এঁক্যের মধ্যে নিজের বিচ্ছিন্নতাঁকে পেরিয়ে তাঁকে পাবে আশা করে 
তার উদ্দেশে প্রার্থনা জানিয়েছে _ 
স দেবঃ 
মনো বৃদ্ধা শুভয়। সংযুনক্ত,। 

সেই মানব, সেই দেবতা,  একঃ, যিনি এক তাকে অস্তরে | ধারণ করতে 
হবে__এই হল ভারতের চিরন্তন বাণী, ইতিহাসের অজশ্র অগ্নি-পরীক্ষায় যা 
আজও নবঘোষণার অপেক্ষায় রয়েছে। শুধু অথণ্ড মানবপ্রেম তথা 
মানবাদ্বৈতবোধের এই বাণীর বাস্তব রূপায়ণের মধ্য দিয়েই “হিংসায় উন্মত্ত 
পৃথ্বী” সকল ছন্দ ও সংঘাত থেকে মুক্ত হয়ে শাস্তি ও বিশ্বমৈত্রীর মন্ত্রে দীক্ষা 
পেতে পারে। ভারতপথিকর্দের কণ্ঠে যুগে যুগে নব নব ভাবে ও ভাষায় 
উদগীত সেই বাণীকে প্রত্যক্ষ জীবনাচরণে রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের 
নৈতিক দায়িত্ব মুখ্যতঃ বর্তমান ভারতের । সেই বিশ্বজনীন মিলনমন্ত্রের 
শ্রেয়সাধনায় তার পূর্ণতর সাফল্যের প্রহর গুণে চলেছে পৃথিবীর সকল 
শান্তিকামী মানুষ। 


গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদিক্স তালিক। 
( তথ্য ও উদ্ধৃতির জন্তে যাদের সহায়তা গ্রহণ কর! হয়েছে ) 


রবীন্দ্রনাথের ও বিবেকানন্দের (মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম, 
প্রথম সংস্করণ ) রচনাবলী 


এবং 

গ্রন্থ রচক্বিতা 
রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ _ শিবনাথ শাস্ী। 
বাঙলার নবধুগ -" মোহিতলাল মজুমদার । 
[0698 070. 13917858] 73917815581706 ০০, অমিত সেন। 
'বিষবৃক্ষ | 
চন্দ্রশেখর - '-*. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 
আনন্দমঠ | 
ব্রাঙ্গ ধর্ম '-* মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
410 1001810 1011670 রা স্থভাষচন্দ্র বন্ু। 
প্রবন্ধ সংগ্রহ প্রমথ চৌধুরী । 
বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড) হি 
বাঙলা সাহিত্যের কথ! 
বাঙল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা '** ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। 
বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস :-* ঃ ভূ্দেব চৌধুরী । 
[119 01 78100157191)08, *** রোম রোল]। 
স্বামিশিষ্য সংবাদ ( পূর্বখণ্ড) '-* শরচ্চন্দ্র চক্রবতী। 
বিবেকানন্দ চরিত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | 
স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙলার উনবিংশ পতাৰী গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী । 
স্বামীজীর জীবনকথা কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় 
রবীন্দ্র জীবনী (চার থণ্ড) 
রবীন্দ্র জীবনকথ। প্রভাতক্মার মুখোপাধ্যায়। 


_রবীন্দরকাব্য প্রবাহ ১ প্রমথনাথ বিশী। 


২৫৪ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ | 


বিবেকাননের সাহিত্য ও সমাজচিস্তা 
বিবেকানন্দ ও বাঙ্‌ল। সাহিত্য 

ছুই মনীষী 

বিনয় সরকারের বৈঠকে 


প্রবন্ধ 


পশ্চিমে ও পূর্বে রবীন্দ্রনাথের আদান-প্রদান""" 
(প্রবাসী ১৩২৪ ভান্র ) 


১৩০৬ সালের ৪ঠা বৈশাখের বঙ্গীয় সাহিত্য 


পরিষদের বাধিক অধিবেশনে সভাপতি 
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষণ (সাহিত্য- 
পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৬, নংখ্যা-_-২) 


রবীন্জনাথের ধর্মচিন্তা ( বিশ্বভারতী পত্রিক?, 


১১শ খণ্ড, ১১শ বর্ষ, ১৩৫৯ শ্রাবণ ১, 

রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ 

( কঞ্সা সাহিত্য, ১৩৭০ ফান্তুন ) 

বিবেকানন্দ-জীবনীর উপাদান সংগ্রহ 
(উদ্বোধন, ১৩৬৮ মাঘ) 

পুরোনে। কথা 

( দেশ, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ ) 

ম্বামীজীর বাঙলা রচন। 

(উদ্বোধন, ১৩৪৪ ফাল্ভুন ) 


7 
| 


| 


] 


ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র। 


ডঃ গ্রণবরঞ্চন ঘোষ। 
হিরখয় বন্দোপাধ্যায় । 
আলাপচারী বিনয়কুমার 
সরকারের উক্তির সঙ্কলন। 


আচার্ষ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল । 


প্রবোধচন্্র সেন । 


ডঃ কালিদাস নাগ। 
হেমলতা ঠাকুর | 


স্বামী প্রেমঘনানন্দ। 


নিবেদিতার পত্রে রবীন্দ্রনাথ ও প্রাসঙ্গিক তথ্য-'*শঙ্করীপ্রসাদ বন্থু। 


( দেশ, ৯ই ডিসেম্বর ১৯৬৭ ) 


